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Aura বৃন্দাবনের বংশীধ্বনি ও শ্রীধাম নবদ্ধীপের 
অভিন্নবোধে অনুভবে যার মনপ্রাণ 
পাগল হয়েছে যার ফলে 
অতি শৈশবে বৈরাগ্য ও ভজন নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা 
আমার TT 
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- ভূমিকা 
& শ্রী রাধারমণো জয়তি 
ভজ নিতাই গৌর রাধে শ্যাম। 
জপ হরে কৃষ্ণ হরে রাম। 


অপার করুণাময় শ্রীল গুরুমহারাজের অশেষ কৃপায় Daz বেণুগীত প্রকাশ পেলেন।এ গ্রন্থের 
সংবাদ ভগবানের লীলা রসামোদী ভক্তগণের কাছে অবিদিত Aa সর্বুশান্তরমুকুটচমানি শ্রীমন্তাগবত 
শাস্ত্রের দশম স্বন্ধের একবিংশ অধ্যায়ে এই বেণুগীত প্রসঙ্গ । মধ্যাহ্নকালে যখন DPA সখাসঙ্গে , 
বনে গোচারণরঙ্গে থাকেন তখন শ্রীগোবিন্দভাবনাময়ী মহাভাব স্বরূপিনী রাধা আদি ব্রজরামা তো 
সে সঙ্গে বনে যেতে পারেন | তখন তাদের RR সেই বিরহ দশায় তাদের প্রাণভরা আকৃতি 
মিশিয়ে এই গান গাইছেন ঘরে বসে একান্তে। বিরহ দশায় স্বভাবতঃ ধ্যান আরও গভীর হয়। 
এমনিতেই তো তাদের কৃষ্ণভাবনা ছাড়া অন্য কোন ভাবনা নেই। তাদের সকলেরই কৃষ্ণ ভাবনাময়ী 
WE? তাই সেই ভাবনার গভীরতায় ধ্যানের তন্ময়তায় বনের চিত্র ঘরে বসে বসে আকছেন। 
বনে গিয়ে কৃষ্ণ বাঁশী বাজান। তার দুটি কারণ আছে। প্রথমতঃ বাছুরের দল তখন বনে গিয়ে 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে তাদের একত্র সংহত করবার জন্য কৃষ্ণকে বাঁশী বাজাতে হয় | আর 
দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণ বনে এসেছেন এটি সকলকে জানাবার জন্যও বাঁশী বাজাবার দরকার হয়। কারণ 
দেবতা থেকে আরম্ত করে বনের পশু পাখী, গাভী, হরিণ, ময়ূর, কপোত,নদী, শ্রীযমুনা, গিরিরাজ 
গোবদ্ধন এমনকি চণ্ডাল কন্যারা পর্য্যন্ত কৃষ্ণ দশনের জন্য অভিলাযী ৷ বাশীর সুরে তাদের আর্কষণ 

হয় কৃষ্ণ দর্শনের জন্য তারা উন্মুখ হয় | 
কৃষ্ণ তো বাশী বাজাবেন বনে কিন্তু সেই বাশীর সুরের লহরী এসে গোপাঙ্গনাদের কানে প্রবেশ 
করেছে। তারা একত্রে ঘরে বসে ইষ্টগোষ্ঠী করছেন ঘরে বসে কৃষ্ণগুণ গাইছেন' হঠাৎ কৃষ্ণ বংশী. 
নিনাদ তাদের হৃদয়তন্ত্রীতে আঘাত করল আলোড়ন জাগাল। ব্যথায় ভরে উঠল তাদের হৃদয়। 
কারণ দূরদর্শনে ঘরে বসে বনের চিত্র দেখছেন দেখছেন সেই বংশীনিনাদের আস্বাদনে কেউ আর 
বাদ নেই। বাশের বাঁশী অচেতন কিন্তু সেই বাঁশী থেকে আরন্ত করে বৃন্দাবন ভূমি, গাভী, হরিণ, 
পক্ষীকূল, শ্রীযমুনা পাষাণ শ্রীগিরিরাজ CT অন্তজশ্রেণী পুলিন্দ চণ্ডালকন্যাগণ এমনকি 
আকাশপথে বিমানচারিনী দেবীগণ সকলেই সেই বাঁশীর সুরের আস্বাদনে মাতোয়ারা | দেবীগণ 
বিমানে নিজ নিজ পতিকোলে প্রেমে মুচ্ছিত হয়ে পড়েছেন। গিরিরাজের পাষাণ অঙ্গ প্রেমবিকারে 
গলে গেছে। নদী শ্রী যমুনা আকুল আগ্রহে শ্রী গোবিন্দের চরণযুগল তরঙ্গবাহু দিয়ে আলিঙ্গন করে 
প্রেমভরে দর্শনকরে কৃতজ্ঞতাভরে বক্ষ থেকে সুকোমল সুবাসিত কমলদল তুলে সে চরণে উপহার 
1 TER অঞ্জলিভরে তুলে নিয়ে নিজেদের বক্ষে 


মুখে লোপন করাছে তাতে কৃষ্ণঅধরামৃত আস্বাদন ও আলিঙ্গন সুখ অনুভব করছে। 

দা বাশীর সুরের এই ক্রিয়া কি করে সম্ভব? তখন শাস্ত্র মহাজন সিদ্ধান্ত করলেন d 
বাশীর সুর শুধু শব্দ লহরা নয় এ হল শ্রাগোবিন্দের অধরামূত। পদকর্তা বলেন শ্রগোবিন্দের 
অধরামূত ধ্বনি রূপে পাইয়া পরিণাম । শ্রীগোবিন্দের অধরামৃতই বাশীর ধ্বনিরূপে প্রকাশ পেয়ে 
চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে তার ফলে এই প্রতিক্রিয়া। এই অধরামুতের আস্বাদনে গোপাঙ্গনাদের 
হৃদয় মথিত হয়ে অন্তরে বাহিরে আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছে তারই রসোদ্গার এই সুমধুর বেণুগীত। 
ব্জাঙ্গনাগণ পিয়ে পিয়ে আস্বাদন করছেন। সুন্দর রসালা সয়বৎ শিখরিনী যদি puc চুমুকে 
আস্বাদন করা যায় তাহলে বড় আনন্দ হয় গোপরামাগণ ও ঘরে বসে দূরদর্শনে বনচারী বনচারিণী 
চেতন অচেতন সকলের আস্বাদন ঢোকে ঢোকে পান করছেন আর তাতে ব্যথার মাত্রা ক্রমশঃ 
বাড়ছে। প্রতিক্ষণেই তাদের আক্ষেপ বনের পশু পাখী স্থাবর জঙগন নিকৃষ্ট জাতি তারাও এই 
সৌভাগ্যের অধিকারী হল আর আমরা মানুষ জাতি তার ওপরে গোপজাতি, বিশেষ করে কৃষের 
স্বজাতি আমরা সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হলাম। আমাদের জীবনে ধিক্‌ শত RE | তাদের 
আক্ষেপ আমরা যদি মানুষ জাতি গোপজাতি কৃষ্ণের স্বজাতি না হয়ে এ বনেরপশু পাখী গুল্ম 
লতা নদী পাষান জন্ম পেতাম তাহলেও সৌভাগ্যবতী হতাম আমরা অতি দুর্ভাগা। 

এখন মহাভাবন্বরূপিণী রাধা আদি ব্রজরামাদের এই আক্ষেপ থেকে কি এইটি মনে করা যাবে 
যে বনচারী সকলের চেয়ে গোপরামাদেরই দুর্ভাগ্য? না তা নয়। কারণ গো পরামারা প্রেম রাজ্যে 
সর্বশীর্ষে দাড়িয়ে আছেন তারা৷ প্রেমরাজ্যের চরম সীমা যাঁদের ব্রীচরণে পুরুষোত্তম শ্রীগোবিন্দ 
তাদের প্রেমের নাগাল বা পেয়ে হাবুডুবু খেয়ে অকপটে হার স্বীকার করেছেন বলতে হয়েছে 
প্রীগোগীসমাজে দাড়িয়ে পারলাম না তোমাদের প্রেমের খণশোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব হল 
Al | a পারয়েইহ্থং নিরবদ্য সংযুজাম্‌' তোমরা আমার সে যেভাবে মিলিত হয়েছ এ প্রেম অনবদ্য 
নিক্ষলুষ এ প্রেমের প্রতিদান দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হল না।আমার চিরকালের প্রতিজ্ঞা আছে 
যে যেমন করে আমাকে SHS তার ভজনের প্রতিদান দেব ভজনে আমি কারও কাছে ঝণী থাকি 
না। কিন্তু আজ আমার সে প্রতিজ্ঞা ভেঙ্গে গেল তোমাদের প্রেমের কাছে হার স্বীকার করলাম 
প্রেমখণে তোমাদের কাছে খণী রইলাম | শ্রীগোবিন্দের এই অকপট স্বীকারোক্তি শাস্ত্রে চিরজাগ্রত! 
তাই গোপরামাদের যে এই আক্ষেপ এটি তাদের প্রেমের হীনতার তো নয়ই এটি শুধু আস্বাদনের 
স্বরূপ কারণ অভাবেতেই আস্বাদন ।অ ভাব না হলে আস্বাদন হয় না | CHM যার যত অভাব 
বোধ তার তত আস্বাদন। ভজনে ভরপুর হয়ে আছি সম্পূর্ণ হয়েছে ভজন ক্রটি মানে করলে আর 
আস্বাদন হবে না। তাই নিরস্তর ভজন করেও অভাবকে জাগিয়ে রেখে আস্বাদনে বলে আমার 
গৌর,বলা হল না আমার কপটতা গেল না আমার দুর্বাসনা গেল না আমার অভিমান গেল না 
আমার গৌর বলা হল না। নিরন্তর গৌর বলেন তবু এই আক্ষেপ। এ হল পেয়েও না পাওয়ার 
nn জাগিয়ে রাখা। এঅবস্থা তৈরী করতে পারলে তরে অ 
প্রেমের কান্নায় বড় সুখ | ভক্তের শ্রীমুখের বাণী পেয়েছি এক কথা ভূলবার জন্য বাদি আর পেয়েছি 


এ কথা মনে থাকলে হারিয়ে যাবে তাই কাদি। 





E 





শ্রীরাসস্থল লীতে কৃষ্প্রিয়া রাধা আদি ব্রজরামাগণ কৃষ্ণহারা হয়ে বাথার কানা কেঁদেছেন | 
শ্ৰীশুকদেব বললেন 'রুরুদুঃ সুস্বয়ং রাজন্‌' তাদের ক্রন্দনে চোখের জলে নিজ নিজ বসন উত্তরীয় 
ভিজে গেছে কিন্তু একান্নায় বড় আনন্দ এই আনন্দেরই উদ্গার শ্রাগোপীগীত বা যার আপ এক 
নাম শ্রীকৃষ্ঞাকর্মক গীতি। আবার এখানেও আমরা দেখলাম বেণুগীতের আগে গোপরামারা পরস্পর 
পরস্পরের কাছে কথা কইতে গিয়েও ভাল করে স্পষ্ট করে কথা কইতে পারছেন না কঠরাদ্ধ হয়ে 
যাচ্ছে এওতো৷ প্রেমবিকারের আর একটি লক্ষণ গদগদভাষ। 
ভগবানের লীলা নিত্যা। নিতালীলায় মুরলি বদন মুরলীধ্বনি করেছেন। তই লীলার নিত্যতায় 
আজেও বংশীবিলাসী বংশীগান করছেন। সে বাশীর রব রাধারাণীর কানে পৌঁচেছে 
বাঁশীরব লাগিল কানে 
চিতে না ধেরয মানে 
অমনি উঠিল রসবতী 
সে বাশীর সুর গেছে গোপরামাদের কানে আরও শুনেছে বনের পশুপাখী নদী পর্বত, তরুলতা 
স্থাবর জঙ্গম। কিন্তু আমার কানে তো সে ধ্বনি প্রবেশ করে না। করে না তার কারণ আমি তো হাটের 
কোলাহলের মাঝে আছি। আমার নিজের কথায় ভরপুর হয়ে আছি। হাটের কোলাহলে যেমন 
কেউ পরিচিত ব্যক্তি ডাকলেও শোনা যায় না। তেমনি আমার নিজের কথায় ভরপূর থাকায় সে 
বাশীর সুর আমার কানে পৌছায় না। বনের পশুপাখী ও চতুর তারাও কৃষ্ণের বেণুগান শুনবার 
জন্য নিজেদের শব্দবন্ধ করেছে আমি মানুষ জাতি হয়েও সে বোধ হল না। 
তবে এখন কলিযুগ আমরা কলিজীব তাই ভরসা আছে। কলিপাবনাবতার কলিযুগাবতার 
পতিতপাবন অবতার শ্রীগৌরসুন্দরও এই কলিযুগে বংশীনিনাদ করেছেন। সে বাশীর সুর ভাগ্যবান 
কলিজীবের কানে নিজ নিজ গুরুপাদপদ্ধের করুণায় প্রবেশ করবেই। যদি মনে হয় গৌর আবার 
কোথায় বাঁশী বাজালেন ? বাজিয়েছেন কারণ শ্রীব্রজমগুল ও শ্রাগৌড়মণ্ডল অভিন্নভূমি। শ্রীল 
CINES ঠাকুর মশাই বলেছেন 
শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি যে বা জানে চিন্তামণি 
তার হয় ব্রজভূমে বাস। 
মহাজন বলেন 
শচীনন্দন নন্দনন্দন 
সুতরাং নবদ্বীপ বৃন্দাবন 
পারিষদ সবগোপীগণ 
বৃন্দাবনে রাসলীলা আর নবদ্বীপে সংকীর্ত্তন 
বৃন্দাবনে বংশীধ্বনি আর নদীয়ায় সে নামের Ê | 
শ্রীনন্দন্দন কলিযুগে শ্রীশচীনন্দনরূপে আবির্ভূত 
নন্দসুত বলি যারে ভাগবতে গাইরে। 


সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চেতনা গোসাই রে 
নন্দের নন্দন যেই শচাসূত হইল সেই 


বলরাম হইল নিতাই। 
নন্দনন্দনের আজ শচীনন্দনরূপে আবির্ভাবের স্বরূপে বড় আস্বাদন শ্রাকৃষণ্চন্দরের অশেষবিশেষ 
রস আত্বাদনের জনাই আজ গৌর অবতার | আগুরু মহারাজের শ্রামুখেরবাণী 
বড়ভোগী গৌর আমার 
ভোগ ছাড়া রইতে নারে। 
তাই শ্রীগৌরস্বরূপে সব লীলারই আস্বাদন হয়েছে 
বৃন্দাবনে বংশীধ্বনি আর এই নদীয়ায় শ্রীনামের ধ্বনি। 
শ্রীধাম বৃন্দাবনের বনে oa বাশীর সুরে পাগল করেছেন স্থাবর জঙ্গম বিপরীত ধর্ম ধারণ 
করেছে। গোপরামারা বলেছেন অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাম্‌। স্থাবর জঙ্গম গতি পেয়েছে 
আর Gy স্থাবর গতি পেয়েছে। স্থাবর গিরিরাজ জঙ্গম গতি পেয়েছে গিরিরাজ চলে গো আবার 
জঙ্গম স্থাবর গতি পেয়েছে পবনের গতি রোধ হয় । কঠিন তরল হয়েছে তরল কঠিন হয়েছে। 
গিরিরাজের পাষাণ অঙ্গ গলে গেছে আর যমুনার জল ঘন হয়েছে। আরও দেখা গেছে মৃততরু 
তরুলতা পুলকিত পুষ্পিত ফলিত 
নব নব ফুল ফলে পুষ্পিত ফলিত 
তরল। শ্যামের মোহন সুরলি রোলে শ্রী যমুনা উজান চলে নেচে নেচে চলে গো। 
এ যেমন শ্রীবৃন্দাবনে বংশীধ্বনির ক্রিয়া শ্রী ধাম নবন্ধীপে Are সুন্দরের শ্রী মুখোচ্চারিত 
নামেরধ্বনিরও সেই একই ক্রিয়া। তাই মহাজন অনুভব করে বললেন 
বৃন্দাবনে বংশীধ্বনি আর নদীয়ায় সে নামের ধ্বনি 
এখানেও শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমুখোচ্চারিত নামে ধ্বনিতে হয় সচল অচল, অচল সচল হয় 
তরল কঠিন কঠিন তরল। সুরধুনির জল ঘন হয় আর পাষাণ গলিয়া যায়। নামের গুণে পাথর 
গলেছে আজও শ্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দিরে শ্রীমহাপ্রভুর পদচিহ্ন সাক্ষী আছে৷ আলালনাথে 
শ্রীগৌরসুন্দরের সাষ্টাঙ্গ fo সাক্ষী আছে। শুধু তাই নয়। নামের গুণে কত কত পাষণ্ড হৃদয় গলে 
গেছে। তাই মহাজন বলেছেন 
প্রাণভরে বল ভাই তোরা 
এ যে পাষাণ গলান লীলা। 
আমরা কলিজীব পতিতাধম। আর দয়াল নিতাইগৌর পতিতের বন্ধু পতিতপাবন অবতার শ্রী 
গুরুপাদপন্মের একান্ত করুণায় সে নামের স্পর্শ পেলে অসম্ভব সম্ভব হতে পারে | 





তাই aaa vara দীনচিন্তে একান্ত প্রার্থনা আমার সকল অপরাধ মার্জনা কারে করুণা 
করবেন যাতে সেই নামের স্পর্শ জীবনের শেষ মুহূর্তেরও একটু অনুভব করে ধন্য হতে পারি। 

Sega ত্রুটি বিচাতি যা কিছু সব আমার free আর গুণগ্রাহী অদোষদরশী ক্ষমাশীল 
সাধুবৈফবগণ আমার সকল ক্রুটি মার্জন করে নিজগুণে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে যদি গ্রন্থ আস্বাদনে 
কণামাত্র ও আনন্দলাভ করেন তাহলে সেইটিই হবে আমার পরমার্থ পথের পরম পাখেয়। 

বেণুগীত প্রেমের মহাজন রাধা আদি ব্রজরাখার প্রাণের ৩ ভিবাক্তি পরম হংসচুড়ামণি শ্রীল 
শুকাদেব গোস্বামী এবং তার কৃপা ধন্য বিষুরাত মহারাজ পরীক্ষিৎ আস্বাদিত গ্রন্থের প্রকাশ একমাত্র 
সাধুণ্ুরুবৈষ্বগণের কৃপার দান। 

সকলের শ্রীচরণেআমার ভূলঠিত শতকোটি প্রণতি অর্থ, নিবেদন করি। 


্ীশ্রীরাসপূর্ণিমা অলমিতি 
Aura নবদ্বীপ কৃপাপ্রার্থিনী 
বাগানিয়া পাড়া দীনহীনা 
“রবীন্দ্র নিকেতন” রমা বন্দ্যোপাধ্যায়। 


জেলা নদীয়া 


বেণুগীত 


শ্রীমন্ভাগবতম্‌__ দশম AR একবিংশোহ্ধ্যায়। 
alsa উবাচ। 
Zar শরৎ স্বচ্ছজলং পন্মাকরসুগদ্দিনা। 
ন্যবিশদ্বাযুনা ate সগোগোপালকো বনম্‌।। ১ 
শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর টাকা | 
একবিংশে বেণুগীতস্বরার্ত্তা গোপিকা es | বেণুবন্দাবনদুগা দেব্যাদানাং ঘশো FS? | 
গতঃ কৃষ্ণশ্চরিত্রং মধুরং ব্যধাৎ। প্রেমনেত্রেক্ষিতং গোপ্যো গোষ্ঠস্থভদবর্ণয়ন্‌। শরদং বর্ণযিত্বা ° 
তাদাত্মিকীং বেণুগানলীলাং বণ্যিষ্যংস্তন্মধুরিমমণ্ডিতে বৃন্দাবনে প্রথমং কৃষ্ণস্য T শাহ ইথমিতি। 
পরদ্মাকরসুগন্ধিনেতি পঞ্মাকরসন্বন্ধাৎ সৌগন্ধাৎ শৈতাঞ্চ জ্ঞেয়ং বায়ুভিরিত্যুক্তে বাঁয়ুনেতোকবচনেন 
বাতস্য মান্দ্যঞ্চ। গো গোপালকসহিতঃ। অত্র মধুপতিরিতি বিলে রশগ্লোকসত্থেনান্বয়ঃ। 


বঙ্গানুবাদ 
একবিংশতি অধ্যায়ে শরৎকালের শোভামরী শ্রীব্রজভূমিতে শ্রীকৃবনচন্দ্রের প্রবেশ এবং তার 
বেণুনিনাদ শুনে গোপরামাদের গীত। 


শ্ীশুকদেব বললেন, — মহারাজ ! শরৎ ঝতুর আগমনে শ্রীধাম বৃন্দাবনে সব জলাশয়ের জল 
স্বচ্ছ হয়েছে এবং সেই জলে প্রস্ফুটিত পন্দের গন্ধ বয়ে নিয়ে গন্ধবহ বাতাস চারিদিকে প্রবাহিত 
হচ্ছে-_ এইরকম সুখময় বৃন্দাবনে গাভীর দল এবং গোপবালকদের সঙ্গে নিয়ে শ্রীগোবিন্দ প্রবেশ 
করলেন। | 
টীকা সম্মত ব্যাখ্যা 
্রীধাম বৃন্দাবনে শরৎ খতুর আবির্ভাব হয়েছে। শরতের প্রভাবে সমস্ত জলাশয়ের জল স্বচ্ছ 
হয়ে গেছে। বনভূমি বিচিত্র সাজে সজ্জিতা হয়েছে। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে & শুকদেব ব্রজভূমিতে বর্ষার 
প্রাদুর্ভাব বৰ্ণন করেছেন বর্ষা খতুর আগমনে পৃথিবীতে কতকগুলি লি অবস্থার সৃষ্টি হয়__যা শরতের 
আবির্ভাবে দূর হয়ে যায়। সেইটি শ্রী শুকদেব মানুষের চারটি আশ্রমের সঙ্গে তুলনা করে সুন্দরভাবে 
দেখিয়েছেন। 
î 5 ভূতশাবলাং ভূবঃ EAA মলং। 
১ কৃষ্ণে ভ ভ্তিযথাহশু wA 
ভাঃ ১০/২০/২৭ ۰ 
বর্ষাকালে আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখা যায়-- আকাশকে এই মেঘভার বহন করতে হয় 
কিন্তু শরতের আগমনে TTS আকাশ নির্মল স্বচ্ছ হয়ে যায়। তখন আর কাল মেঘের ভার 
থাকে না। সাদা পেঁজা তুলোর মত হাক্ষা মেঘ আকাশে £ (AA ভেসে বেড়ায়! বর্ষার সময়ে 
চারিদিকে জল, পাক কাদা তাই জায়গা AT হয়ে পড়ে। মানুষকে খুব কষ্ট করে এক জায়গায় 


.. বসবাস করতে হয়। তারা স্বাচ্ছন্দ্য পায় না! আত্মীয়স্বজন বহুলোক একসঙ্গে সঙ্ধীর্ণ স্থানে থাকতে 


হয় কিন্তু যখনই শরৎকাল এসে যায় তখন জল, পাক কাদা শুকিয়ে যায় তখন মানুষ বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে 
> 
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বাস করতে পারে। তখন স্থানে সঙ্ধীর্ণতা থাকে না। আবার বর্ষায় পৃথিবীতে জল পড়ে সব কাদা 
হয়---টারিদিকে অপরিচ্ছন্ন অবস্থা কিন্তু পরেই যখন শরৎকাল আসে তখন আর এ অবস্থা থাকে 
না।কাদা জল সব শুকিয়ে জায়গা পরিষ্কার হয়ে AI আরও একটা অবস্থা হয় বর্ধাকালে__ জলে 
কাদা মিশে জল ঘোলাটে হয়ে যায়। জলের স্বচ্ছতা বুঝা যায় না। জলের আসল রূপ ধরা পড়ে 
al) কিন্তু বর্বাকালের এ অসুবিধা দূর হরে যায় শরৎ খতুর আগমনে | জল সব আপন। আপনি 
AREA হয়ে যায়। চেষ্টা করে ARE করতে হয় না। জলের স্বাভাবিক অবস্থা তখন ফিরে 

আসে। স্বচ্ছতা ধরা পড়ে। 
আমাদের মনে হতে পারে শ্রীশুকদেব এইভাবে বর্ষা ও শরৎ খতুর বর্ণনা করে মহারাজ 
পরীক্ষিথকে কি ভাগবত রস আস্বাদন করালেন? কিন্তু শুকদেবের এতে কিছু অভিপ্রায় আছে। 
কারণ তার তো বৃথা কথা বলবার মত অবসর নেই। কারণ মহারাজ পরীক্ষিতের পরমায়ু তো 
সীমিত-- বৃথা কথা শুনে আয়ুর অসদ্ব্যয় করবার মত তার অবকাশ নাই। তাই শ্রীশুকদেব 
হার্দযটি বলেছেন মহারাজ ! এই যে বর্ষার চারটি অসুবিধার কথা বললাম যে অসুবিধা শরৎঝতুর 
আগমনে সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায়__ মানুষের জীবনে যে চারটি আশ্রমের ভাগ আছে 
ব্ৰহ্মাচ্য্যাশ্ৰম, TEMA, বানপ্রস্থাশ্রম ও সন্যাসাশ্রম_ তারও কতকগুলি অসুবিধাজনক অবস্থা 
আছে কিন্তু সেই সেই আশ্রসীর সেই সেই অসুবিধা দূর হয়ে যায়, যদি তাদের মধ্যে শরৎধতুর 
মত কৃষ্ণভক্তির আবির্ভাব হয়। প্রথমতঃ SAAMI যখন SHYLA থাকে তখন তাকে গুরুসেবার 
জন্য বন থেকে শুকনো কাঠ আনতে হয় ; নদী থেকে জল বয়ে আনতে হয়। কাঠ আনা, জল 
আনা-_ এ সব শারীরিক পরিশ্রম তাকে সহ্য করতে হয় অর্থাৎ সে সব ভার বইতে হয় কতক্ষণ 
যতক্ষণ তার মধ্যে কৃষ্ণভক্তির আবির্ভাব না ZU যখনই সেই ব্রহ্মচারী কৃষ্ণভক্তির অধিকারী হয় 
প্রীগুরুপাদপন্ের করুণায় তখন Aor তাকে আদর করে কাছে ডেকে বলেন যে, “বাবা, 
তোমাকে আর কাঠ বইতে বা জল আনতে হবে না।তুমি আমার কাছে বসে দুটো FR কথা বল_ 
একটু কৃষ্ণনাম শোনাও। এতেই আমার তৃপ্তি।” শিব্যের কিন্তু শুরুসেবা থেকে বঞ্চিত হওয়া হল 
না-_ কারণ ‘সেবা’ অর্থ সুখ দেওয়া | গুরুদেব যাতে সুখী হন তার নামই গুরুসেবা। কাঠ, জল 
বয়ে আনলে গুরুদেব সুখী হন সন্দেহ নেই কিন্তু তার কাছে বসে কৃষ্ণকথা শোনালে বা কৃষ্ণনাম 
করলে, তিনি আরও সুখী হন এতে কোন সন্দেহ নেই। একে বর্ষার বোঙ্বোহব্ত্রং প্রথম অবস্থার 

সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। 
দ্বিতীয়তঃ MBR মানুষ একটা অসুবিধা ভোগ করে। অত্যন্ত আসক্ভিতে 
আত্মীয়স্বজনপরিবৃত হয়ে সঙ্ধীর্ণস্থানে কষ্ট করে বাস করে। কিন্তু যখনই সেই গৃহস্থের মধ্যে সাধু- 
গুরু-বৈষ্ঞরের করুণায় কৃষ্ণভক্তির আবির্ভাব হয় তখন তার আর এ অবস্থা ভাল লাগে না। তখন 
সে মনে করে আত্মীয়স্বজনের প্রতি শুধু কর্তবাটুক পালন করে একটু নির্জনে থেকে যদি নিশ্চিন্তে 
ভজন করতে পারতাম তাহলে শান্তি পেতাম। সেইভাবেই সে জীবন যাপন করে আনন্দে থাকে। 

এটিকে বর্ষাধতুর ‘ভূতশাবল্যম্‌' এই দ্বিতীয় অবস্থার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। 
তৃতীয়তঃ বানপ্রস্থাশ্রমে আশ্রমী ব্যক্তি নির্জনে বাস করে ভজন করে বটে-_ তপস্যা করেই 
জীবন কাটায় কিন্তু সেখানেও তারা ভারমুক্ত হয় না। দেহের ভারকে বহন করে। নখ, চুল ধারণ 
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করে। শরীরের থান মোছে না, ছাই চাপা দিয়ে রাখে। তাহলে দেখা যাচ্ছে শরীরের ক্রেদ ধারণ 
করে বলে ভারমুক্ত হতে পারে না। কিন্তু তার ی‎ A 





সে এইভাবে শরীরের ভার বহন করে না। নখ, চুল ধারণ করে না-- তার থেকে মুক্ত হয়ে সে 
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় ۱۹۹۹ সে তখন বুঝতে পারে শরারের মালিন্য ধারণে কৃষ্ণপাদপদ্ম পাওয়া 
যাবে না-_ কৃষ্ণঅনুরাগেই কৃষ্ণপাদপন্ন পাওয়া যাবে। তাহ এহ অবস্থাটিকে বর্ষার 'ভুবঃ TED 
এই তৃতীয় অবস্থার সঙ্গে তুলনা কার হয়েছে। E 3 
ee তরীর আশ্রমে অর্থাৎ সন্যাস আশ্রমে সন্াসীরও একটি অন্বচ্ছতা জাছে। সেটি হল 

আঁদ্বেতবেদান্তীর জীবব্রন্মের অভিন্নতাবোধে ‘অহং ব্রহ্মান্মি_ এই উপলদ্ধি। খগ্‌ সাম WS 
ARA এই চারটি বেদের যথাক্রমে যে মহাবাক্য আছে_- A, gat am 
gar, ‘অয়মাত্মা ব্রহ্ম" আদ্ৈতবেদান্তী চারটি মহাবাকাই জীবব্রন্দের অভিন্নতারোধে উপলব্ধি 
করেন। তারা বলেন জীবই TF জীব দেহাদিবন্ধনে উপাধির দ্বারা AG হয়ে আছে যখন 
দেহাদি উপাধি থেকে মুক্ত হবে তখনই সে ব্রহ্ম হয়ে যাবে। জীব ও ব্রহ্ম ত ন্ন। এটি কিং 
জীবের অস্বচ্ছ অবস্থা অর্থাৎ ঘোলাটে অবস্থা। কারণ জীব যতই উপাধিঘুক্ত হোকৃ সে কখনও 
ব্ৰহ্ম হতে পারে না। যেমন ঘটির জল সাগরে মিশলেও সে খনও সাগর হতে পারে না। জীবের 
স্বরূপ হয় নিত্য FT | এইটিই জীবের খাঁটিরূপ | এইটিই স্বচ্ছরূপ। শ্রুতি যে বলেছেন TART 
acum ভবতি ৷’ এতে জীব ব্রন্দ হয়ে IRI এটি বুঝাচ্ছে না। ব্লকে জানলেই TT পাওয়া 
হয় এটিই বুঝাচ্ছে। সন্যসীর মধ্যে যখন কৃষ্ণভক্তির আবির্ভাব হয় তখন তার 'অহংবর্মাস্মি এই 
অভিমান দূর হয়ে, এই অস্থচ্ছভাব সরে গিয়ে তার নিজের স্বরূপানুভূতি ভাগে ‘আমি নিত্য 
কৃষ্ণদাস'- তদ্দাসদাসোহস্মি। এইটিই জীবের স্বচ্ছরূপ কিন্তু যতদিন সন্্যাসীর কৃষ্ণভক্তি না 
হয় ততদিন এ বোধ আসে না। “আমিই FT এই অভিমানই জীবের ঘোলাটে অবস্থা। তাই 
বর্ধাঝতুর “অপাং TAT এই চতুর্থ অবস্থার সঙ্গে এটির তুলনা করা হয়েছে। 

তাই শ্রীশুকদেবের বাক্যের তাৎপৰ্য্য কৃষ্ণভক্তির মহিমা খ্যাপানে। এতে ভাগবতরসেরই পুষ্টি 
হয়েছে। শুকদেবের প্রতিটি বাক্যই এইভাবে সার্থকতা লাভ করেছে! 

এই বর্ষাধতুর পরে ব্রজভূমিতে শরতের আবির্ভাব হয়েছে। শরতের প্রভাব সমগ্র বনভূমিতে 
ছড়িয়ে পড়েছে।ব্রজভূমির বনভাগ যেন আজ নব সাজে সেজেছে। সর্বত্র এক বিচিত্র ات‎ 
চারিদিকে আনন্দ উল্লাস। 

বৃন্দাবনবিহারী স্বয়ং ভগবান Ir নিত্য কিশোর বয়স। তিনি নবকৈশোর নটবর, 
গোপবেশ CATA | নিত্যকিশোর বয়স হল চৌদ্দ বছর কয়েক মাস। জন্ম থেকে আর্ত করে 
পীঁচবছর বয়স পর্য্যন্ত কুমারকাল অর্থাৎ বাল্যকাল। ছয় থেকে PRE পর্য্যন্ত পৌগশুদশা,এগার 
থেকে পনেরবছর কিশোর আর যোল থেকে যৌবন। কৃষ্ণের নিত্য বয়স তো আছেই তবু লীলাতে 
তার অন্য বয়সেরও হিসাব বলা হয়েছে। গোবিন্দের শরীরে কোন মল چم‎ কারণ মা যশোমতী 
গোপালকে খুব যত্ব করে খাওয়ান। কাজেই তার হজমের কোন অসুবিধা AE | কৃষ্ণের কিশোরবয়স 
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` এসে গেছে। অঙ্গে কিশোর শোভা দেখা যাচ্ছে। 
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বেণুগীতের আগে শ্রীশুকদেব শরৎখতুর পরিচয় আরও কিছু দিয়েছেন__ 
নৈবাবিদন্‌ শ্টীয়মাণং জলং গাধজলেচরাঃ। 
যথায়ূরন্বহং ক্ষয্যং নরা মূঢ়াঃ FRIAS 11 
— ভাঃ ১০/২০/৩০ 
বর্ষার পরে শরতের আগমনে যখন জল ক্রমশঃ কমতে থাকে তখন অঙ্গজলে যে সব জলচর 
প্রাণী মাছ প্রভৃতি বাস করে তারা বুঝতেই পারে না যে জল ক্রমশঃ শুকিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ তাদের 
মৃত্যুও ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসছে, কারণ জল ছাড়া তো মাছ বাঁচে না। জলই তাদের জীবন। জল 
শুকিয়ে গেলে তারাও মরে যাবে কিন্তু এটি তাদের বুদ্ধিতে আসে না। ঠিক এইরকমই আত্মীয়কুটু স্বতে 
অত্যান্ত আসক্ত মানুষও বুঝতে পারে না যে তাদের পরমায়ুজল প্রতিদিন একটু একটু করে কমছে। 
কমতে কমতে একদিন শেষ হয়ে যাবে-- সে যে প্রতিদিন একটু একটু করে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে 
এগিয়ে চলেছে এটিএ তার বুদ্ধিতে আসে না-- সে নিশ্চিন্তে থাকে তাই সে মূর্খ ছাড়া আর কি? 
শ্রীশুকদেব আরও বলেছেন 
শনেঃ শনৈর্জহঃ পঙ্ধং স্থলান্যামঞ্চ বীরুধঃ। 
যথাহং মমতাং Fats শরীরাদিদ্বনাত্মসু।। 
__ভাঃ ১০/২০/৩২ 
বুদ্ধিমান ব্যক্তি যেমন ধীরে ধারে অনাত্ম দেহাদিতে অহংকার ও মমকার অর্থাৎ দেহেতে 
‘অহং!’ ‘আমি’ বুদ্ধি এবং দৈহিক বস্তুতে “মমতা” ‘আমার’ বুদ্ধি ত্যাগ করে সংসারমুক্ত হয়, কারণ 
‘আমি এবং আমার'-_ এই বোধ জেগে থাকার নামই সংসার। তাই মহাজন বললেন 
দেহস্মৃতি নাই যার 
সংসারকুপ কাহা তার... 
তেমনি শরৎকালের আগমনে স্থলী (স্থল-_ডাঙ্গা) মমতার মত পঙ্ক আর লতা অহংভাবের 
মত অপক্কতা (AR) আস্তে আস্তে ত্যাগ করল। 
মধুর শ্রীবৃন্দাবনে শরতের TER নাতিশীতোষ্ণ অবস্থা অর্থাৎ খুব গরমও নয় খুব শবীতও 
নয়। তাই সকলের সুখকর হয়েছে। APRA সুশীতল বাতাস বইছে।বনমারূতের সৌগন্ধে চারিদিক 
আমোদিত। গ্রীগ্মকালের নিদাঘতাপে মানুষের কষ্টের সীমা ছিল না। কিন্তু এখন আর সে তাপ 
নেই। একমাত্র গোবিন্মহৃতচেতা যারা তাদের তাপ কমবার কোন ব্যবস্থাই নেই__ তাদের তাপ 
নিত্য নিত্য বাড়ছে। পূর্ববরাগে গোবিন্দানুরাগিণীদের মনের তাপ নিত্যই বাড়ছে। বর্ষাকাল 
ভাবোদ্দীপক, কামোদ্দীপক। কাম দিন দিন বাড়ছে। প্রকৃতির মধ্যে গাভী, হরিণী, পক্ষী সব পুষ্পিণী 
হয়েছে। AG না ডাকলেও গাভী যাচ্ছে, যেমন গোবিন্দভজনকারীর পিছনে শুভফল যায়। 
এইভাবে শরতের আগমনে সারা ব্রজভূমির জলাশয়ের জল স্বচ্ছ হয়ে গেছে। তাতে, কুমুদ, 
কহার, কমল বিকশিত হয়েছে। সেই পদ্মগন্ধ বয়ে গন্ধবহ বায়ু সারা বনভূমিকে আমোদিত করেছে। 
সৌগন্ধে মাতোয়ারা হয়ে নবকিশোর কৃষ্ণচন্দ্র ধেনুর দল নিয়ে ব্রজবালকদের সঙ্গে বভূমিতে 
প্রবেশ করলেন I PAARE, পাবনসরোবর মানসগঙ্গা শরতের স্বচ্ছ জলে শান্তমূর্তি ধারণ করেছে। 
মধুপতি কৃষ্ণ বসস্তেরও সেবনীয় তিনি আসায় চারিদিক সাড়া পড়েগেছে তাতে বনভূমির শোভা 
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আরও বাড়ল। ভ্রমরের GOTH বনদেবী অগণিত বীণা BAA বাদনে কৃষ্ণকে অভিনন্দন জানাল। 
বিহগকুল মুখরিত হয়ে ধ্বনি প্রতিধ্বনিতে চারিদিক ভরপুর করল । কৃষ্ণ বনে প্রবেশ করে এক 
শিলাখন্ডে বসে বাম জানুর উপর দক্ষিণ চরণ রেখে প্রাবা বন্ধিম করে মোহনমুরলিতে অধরপল্পব 
সংলগ্ন করে ফুৎকার দিলেন। সে মাধুর্য্য শুধু ব্রজভূমিতে নয় ব্রজের সর্বত্র প্রতি গৃহে ছড়িয়ে 
AGA ব্রজবাসীর কাণে কাণে সেই ধ্বনি প্রতিনাদিত হল। সকলে ভাবের তরঙ্গে ডুবে গেল। 
ব্রজের গিরি নদী আকাশ বাতাস সকলেই শ্রীকৃষ্ভাবনাময় | সকলের ভাবসিদ্ধ উচ্ছলিত। ধেনুদের 
পাখীদের বাৎসল্য।চাররসেরই উচ্ছলিত অবস্থা | কারণ যে কোনও সন্বন্ধেই পরমানন্দ।বংশীবাদনে 
এক নূতন ভাবের উদ্দীপনা শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের পৌগন্ডদশার অন্তরালে কৈশোর ভাবের প্রথম স্কুরণ 
যেন বালসুঁষেরি প্রথম অরুণোদয়ের রাগ। ব্রজরমণীদের গবাক্ষদ্ধারে কুটিল দৃষ্টির সুখময় স্মৃতি 
সব মিলে নব নব ভাবের উদ্বেলিত অবস্থা । ব্রজবধূ-দের ভাবের কিছু বিশেষ প্রকাশ পেল। তাই 
তারা ভাবে বিভোর হয়ে বেণুগীত বর্ণনা করছেন। 
কুসুমিতবনরাজি শুগ্সিভূঙ্গদ্বিজকুলঘুষ্টসরসরিন্মহীপ্রং। 
মধুপতিরবগাহ্য চারয়ন্‌ গাঃ সহ পশুপাল 
্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী বলশ্চুকুজ CRM ২ 
কুসুমিতবনরাজিষু শুক্মিণো মত্তা ভুঙ্গা দ্বিজাশ্চ তেষাংকুলৈরুষ্টানি সরাংসি সরিতো wear 
যস্মিন্‌ তদ্বনং মধুপতিঃ কৃষ্ণঃ অবগাহ্যেতি বস্যাবগাহনেন বনং শোভতে তস্য মধোবসন্তস্য পি 
পতিরিত্যতিশোভা শ্লেষেণ ধ্বনিতা।চুকুজ কৃজয়ামাস। সহ পশুপাল বল ইতি বনাবগাহনে গোচারণে 
5 সাহিত্যং ন তু বেণুকুজনে। উত্তরশ্রোকে কৃষ্ণস্য বেখুগীতমিত্যুক্তেঃ।। ২ 
বঙ্গানুবাদ 
শ্রীকৃষ্ণ বনে প্রবেশ করেই গোপবালক এবং দাদা বলদেবের সঙ্গে গোচারণ করতে করতে বং 
ARR করলেন। শ্রীশুকদেব বলছেন,__ হে মহারাজ! সে সময় পর্বত, নদী, সরোবর সকলের 
কাছে যে পুষ্পিত বনরাজি আছে তাতে পাখীর দল ও মধুকর মত্ত হয়ে মধুরস্বরে শব্দ করছিল। ২ 
টীকাসম্মত ব্যাখ্যা 
শরৎকালের আগমনে আজ সমস্ত বনভূমি মাতাল হয়েছে।বনে বনে যেন আজ মাতন লেগেছে। 
বৃক্ষ, পত্র, পুষ্প, পল্লব, শাখাপ্রশাখা যেন বিভোর হয়েছে। ASM লতায় TR TF কুসুম 
বিকশিত হয়েছে। বনভূমি ফুলসাজে সেজেছে। মধুলোভে আকৃষ্ট হয়ে মধুকরের দল ছুটে এসেছে _ 
তারা মধুপান করে মাতোয়ারা হয়ে গুন্গুন্‌ করছে। পাখীর দল আনন্দে আত্মহারা হয়ে um 
করছে। তার মাঝে রসরাজ শ্রীগোবিন্দ মধুপতি সমস্ত বনে অবগাহন করছেন। মধুপতি এবং 
গোপপতি দুইই কৃষ্ণ। তিনি গোপপতি অর্থাৎ গোপেদের রক্ষক (পতি__রক্ষক)। কৃষ্ণ গিরিধারণ 
করে ব্রজবাসীকে রক্ষা করেছেন। ব্রজবাসীদেরও যাদব বলা যায়। যদুবংশের রাজা দেবমীড়। তার 
দুই স্ত্রী একজন FET আর একজন বৈশ্যা। দুই স্ত্রীর গর্ভে দুই পুত্র। পুত্র মায়ের জাতি পায়। 
রিয়া স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র হলেন শূর-_ এরই পুত্র বসুদেব আর বৈশ্যা ER গৰ্ভজাত পুত্ৰ পর্জন্য__ 
তার পুত্র নন্দ মহারাজ। এই হিসাবে ব্রভবাসীকেও যাদব বলা বায়। যদুবীর মধুপতি কৃষ্ণ আজ 
একাই সমস্ত বনে বিচরণ করছেন | একা কৃষ্ণ সমস্ত বনে অবগাহন করেন কি করে? এতে SETA 
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বুঝা যাচ্ছে। গোবিন্দ তো সর্বব্যাপক। গীতাবাক্যে বলা আছেন সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ব্রহ্মা 
বলেছেন-_- ভগবানের প্রতি রোমকূপে অনস্তকোটি fastens যাওয়া আসা করে। কাজেই তার 
পক্ষে একা সকল বনে অবগাহন করায় অবাক্‌ হবার কিছু নেই। সেই কৃষ্ণ চুকুজ বেণুম্‌__ বাশী 
বাজালেন। গোপবালক এবং বলদেবের সঙ্গে বাশী বাজালেন, এই কথা শ্রীশুকদেব বললেন। 
এখন কথা হচ্ছে বাশী কৃষ্ণ একা বাজালেন, না বলদেব ও গোপবালকেরাও বাজালেন-- এই 
নিয়ে সন্দেহ | তোযণীকার বললেন তাদের সকলের গোচারণেই সাহিত্য ন তু বেণুবাদনে। 'পৃত্রেণ 
সহ পিতা EE — এ কথা বলায় পিতা খাচ্ছেন তার সঙ্গে পুত্রও খাচ্ছে এটিও বুঝায় তেমনি 
বলদেব ও বালকদের সঙ্গে কৃষ্ণ বাঁশী বাজাচ্ছেন__ একথা বলায় বলদেব ও বালকের।ও বাঁশী 
বাজাচ্ছেন, FAG বাজাচ্ছেন-__ এটিও বলতে পারা যায়। কিন্ত তোষণীকারের মন্তব্যই যুক্তিযুক্ত। 
কৃষ্ণই বংশীনিনাদ করছেন আর সকলে গোচারণলীলায় তার সঙ্গে আছেন। শ্রীচত্রবর্তীপাদও তাই 
বলেছেন-_ ‘সহ পশুপাল বল ইতি বনাবগাহনে গোচারণে D সাহিত্যং ন তু বেণুকূজনে। 
উত্তরশ্লোকেও ‘কৃষ্ণস্য বেণুগীতমিত্যু্ডেঃ।' কারণ পরবর্তী শ্লোকে কৃষ্ণই বাঁশী বাজিয়েছেন_ 
এই কথাই বলা আছে। ২ 

SEA আশ্রুত্য বেণুগীতং স্মরোদয়ং। 

কাশ্চিৎ পরোগ্ষং কৃষ্ণস্য স্বসখীভ্যোহন্ববর্ণয়ন্‌।।৩ 

তদর্ণয়িতুমারঘাঃ স্মরস্তাঃ FRA | 

নাশকন্‌ স্মরবেগেন বিক্ষিপ্তমনসো নৃপ।। ৪ 

শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 

তৎ কৃষ্ণস্য বেণুগীতম্‌ ERS পরোক্ষং যথা স্যাত্তথেতি তাসাং ব্রজে Powe | ৩ 

বেণুগীতং বর্ণয়িতুম্‌ আরবাঃ আরব্ধবত্যোহপি বর্ণয়িতুং নাশকন্‌। তত্র হেতুঃ স্মরবেগেনেত্যাদি। 


বঙ্গানুবাদ 

শ্রীকৃষ্ণের বেণুগান মদনের উদ্দীপনা করে__ কামোদ্দীপক। কোন কোন ব্রভাঙ্গনা সেই বং 
শীনিনাদ শুনতে পেয়ে পরোক্ষে নিজ নিজ সখীদের কাছে শ্রাগোবিন্দের বিষয় বর্ণনা করতে লাগলেন। 
৩ 

কিন্তু শ্রীকৃষেঃর বিষয় বর্ণনা করতে URS করতেই কৃষ্ণের সকল চেষ্টা স্মরণ হতে লাগল, 
ফলে গোপীর! আর বর্ণনা করতে পারলেন না। কারণ শ্রীকৃষ্ণস্মরণে তাদের কামনার বেগ এতই 
প্রবল হল যে তাদের চিত্ত বড় ব্যাকুল হতে লাগল ৪ 

- টীকা সম্মত ব্যাখ্যা 

শ্রী জীবগোস্বামিপাদ বলেছেন-_ কৃষ্ণ যে বনে গিয়ে বাঁশী বাজালেন এইটিই বেণুগীত। রাধা 
প্রভৃতি ব্রভরামা তা ঘরে বসে শুনেছেন। একে তো কৃষ্ণের বেণুগান সর্ববভূতমনোহর তাই যে 
কোন সময়ই চিত্তবিনোদন করে। তার ওপর আবার এই বয়সে এর ওপর আছে শ্রল্লহ্ষ্মীর প্রভাব_- 
সুতরাং ভাবটি আরও দীপ্ত হয়েছে। শ্রীতোষণীকার বলেছেন-__ যদিও গোপরামারা ঘরে বসে 
কৃষ্ণের বনের বেণুগান শুনেছেন অর্থাৎ দূর থেকেই শুনেছেন তবু ভাল করে সবটাই শুনেছেন। 

৬ 





বেণুগীত 
কারণ কলবেণুগাত কিনা কল পদে সর্বাবাপী স্বভাবই বুঝায়। কলত্রেহপি সর্বব্যাপিস্বভাবাৎ।? 
AU পদে 'আ' উপসর্গে Tree বুঝায়-- আবার যদি বলা যায় “ar FIAT তাও হতে 
পারে। কারণ বেণুগীত একটু যেই কাণে গেছে তখনই তাদের মন প্রাণ হরণ হয়ে গেছে। বেণুগীত 
সর্বভূতমনোহ্র-_ সকলের মন প্রাণহ আকর্ষণ করে। তবে যারা গুরুস্থানীয় যেমন পিতামাতা 





ঠাদের বেণুগান শুনে বাৎসল্য ভাবেরই উদয় হয় তাদের মদনাবেশ হয় না! এখানে রাধা আদি 
সকল ব্রভরামার বেণুগান শ্রবণমাত্রে কৃষ্ণবিযয়ক স্মরোদয় হয়েছে। মন্ত্র শুনলেই মন্দের অধিদ্বেতাতে 
শ্রদ্ধা হয়। তাই সকলের কৃষ্ণেতেই মন লাগরে। রাসের বেণুগান আরও কড়া তার মহিমা আরও 
বেশী । এখানে শুধু কন্দর্পযাতনা-_ কেমন করে কৃষ্ণ পাব এই উৎকগা আর রাসের বংশীনিনাদে 
সে কন্দর্পের বৃদ্ধি। “তদনঙ্গবদ্দনম্‌। এখানে অনঙ্গের জন্ম, ওখানে অনন্গের TA কাম আর কৃষ্ণ 
দুটি শব্দ এক জায়গায় বসান যায় না। কৃষ্ণবিষয়ক কামের নামই প্রেন। "প্রেমের গোপরামাণাং 
কাম ইতি অগমৎ।' তাই বলা হয়েছে__ ‘কামাৎ a তা না হলে কি উদ্ধবজীর মত ব্যক্তি 
সে প্রেম আঁচল পেতে ভিক্ষা করেন? প্রেম হল rad উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠান। আত্রেন্দরিয় প্রীতি 
ইচ্ছার নাম কাম। তার তাৎপর্য্য আত্মসুখে! কামী পুরুষকে কামিনী ভালবাসে | কামের জন্য এ 
জগতে সাধন প্রয়োজন নেই। প্রেম অর্থাৎ কৃষ্ণবিষয়ক কাম এ জগতে সাধন সাপেক্ষ | কৃষ্ণে 
কামনা লাগুক এটি চরম কাম্য | তুলসীদাসজী বলেছেন__ “যাহা কাম তাহা নেহি রাম।” গোবিন্দে 
কামনা আমরা দিতে পারি না। গোবিন্দকে ভালবাসব বা গোবিন্দ ভালবাসবেন এ কামনা হচ্ছে AT | 
এ ভালবাসা সাধন করে পাওয়া যায় না। কেউ দিলে পাওয়া যায়। সাধু গুরু বেফ্ণব কৃপায় পাওয়া 
যায়। বেণুগানের সামর্থ এই কৃব্ণবিষয়ক কামনা দেয় | বিনা সাধানায় বেণুগীত কাম জাগাবে। 
গোপীর কাণ ছাড়া বেণু শোনা যায় না। সব কথা বন্ধ করে শুনতে হবে। শবরীর মত প্রতীক্ষা 
করতে হবে। উপবাসী হয়ে অপেক্ষা করতে হবে। তখন পাঠিয়ে AR — পদে 'আ? 
উপসর্গে ঈষৎ অর্থও নেওয়া হয়েছে। সম্যক্‌ শোনা যায় WI ঈষৎ শুনেই অস্থির। বাধারাণী 
সখীদের বলেন,__ “সত্যি বলছি ভাই, কৃষ্ণকে আমি সম্পূর্ণ করে দেখিনি।' কারণ কৃষ্ণের যে 
অঙ্গে রাধার নয়ন পড়ে তাতেই দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে যায়__ রূপসুধাপানে রাধারাণীর নয়নচকোর TF 
হয়ে থাকে — সেখান থেকে উঠতে পারে না তাই অন্য অঙ্গে আর নয়ন দেওয়া সম্ভব হয় না। 
‘কাশ্চিৎ’ বলতে রাধা আদি ব্রজরামাকে বুঝিয়েছে। একজনের কাছে মনের কথা বললে মনটা 
হাক্কা হয়। উদ্‌গীরণে হাল্কা হয়। তাই নিজ সখীর কাছে প্রকাশ করছেন। শ্রীবেষ্বতোষণীকার 
বলেছেন, শ্রীললিতাবিশাখাজী প্রভৃতি সখী অর্থাৎ নিজ নিজ সখীর কাছেই বলছেন। সেই 
সখীদের আবার যারা সখী আছে তাদের কাছে বলছেন না! কারণ শালীনতা আছে। শুধু নিজ 
অন্তরঙ্গজনের কাছেই বলছেন। 'পরোক্ষম্‌” পদে বুঝা যাচ্ছে তারা এমন করে কথা বলছেন যাতে 
বাইরের লোক বাদিনীরা শুনলে দোষ ধরতে না পারে! তাতে দোষ গুণ দুইই ধরা যায়। ৩ 
রাধা আদি ব্রজরামা কৃষ্ণের বেণুগান শুনে শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে বলতে আরম্ত করলেন। ভাবনায় 
তারা কৃষ্ণ দেখছেন। বংশীবাদন বংশীবিলাসী কৃষ্ণবদন স্মরণে ফুটেছে সাক্ষাংদর্শন হচ্ছে। এরই 
নাম ধ্যান স্মরণে প্রত্যক্ষ করছেন প্রাকৃত ভগতেই ঘন ধ্যান প্রতাক্ষ করায় কৃষণ্মরাণে গোপবালাদের 
মদনাবেশ বৃদ্ধি পেয়েছে। তাতে কণ্ঠরুদ্ধ TA! তাই ভাল করে বর্ণনা করতে পারছেন না। 


| 


বেগুগীত 
গোস্বামিপাদ বলেছেন-_ কেউ কেউ বর্ণনা করতে আরম্ভ করেও বর্ণনা করতে পারলেন না। 
কারণ মন তাদের বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। গোবিন্দের দিকে মন যাচ্ছে তাই কথা বলতে পারছেন না। 
গোপীর ধ্যানে ঘরে বসে কৃষ্ণদর্শন হচ্ছে। স্বরূপদর্শনে মদনাবেশ গোপীর চোখে দর্শন সুন্দর হতে 
হবে। প্রাকৃতরূপ কখনও গোপীর কাছে সুন্দর হবে না। একমাত্র গোবিন্দরূপই গোপীর esf 
জাগাতে পারে। অন্য কেউ পারে না। শ্রীললিতমাধবনাটকে রাধারাণীর বাক্য আছে__ 
যস্যোত্তংসঃ স্ফুরতি চিকুরে কেকিপুচ্ছপ্রণীতঃ। 
হারঃ কণ্ঠে বিলুঠতি কৃতঃ স্থূলগুঞ্জাবলিভিঃ।। 
বেণুর্বক্তে রচয়তি রুচিং হস্ত PUTO মে। 
রূপং বিশ্বোন্তরমপি হরের্নান্যদঙ্গীকরোতি।। 
যাঁর মাথায় ময়ুরপাখার চূড়া, গলে গুপ্তামালা, আর যার অধরে মোহন মুরলী-_ সেই মুরলীর 
ধ্বনি কাণে প্রবেশ করা মাত্র গোবিন্দ অরুচি দূর করে রুচি জাগিয়ে দেয়-_ সেই কৃষ্ণই আমার 
প্রিয় সেই বন্যবেশই আমার মন প্রাণ হরণ করে-_ এ ছাড়া অন্য যত রূপসজ্জাই হোক্‌ তাতে 
আমার মন ভরে না। 
মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীগুকদেবকে প্রশ্ন করছেন গোবিন্দের যে রূপে গোপরামাদের মদনাবেশ 
জাগ্রত হয় সে মনোহর রূপের কথা কি আমরা শুনতে পাব না? শ্রীশুকদেব বললেন-_ হ্যা 
মহারাজ! সে চিত্তবিনোদন রূপের কথা বলি শুনুন। ৪ 
বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং। 
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্‌।| — 
রন্ধান্‌ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্‌ গোপবৃন্দে_। 
বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্‌ গীতকীত্তিঃ।। ৫ 
ইতি বেণুরবং রাজন্‌ সর্ববভূতমনোহরং। 
শ্রতা TE সর্ব বর্ণয়ন্ত্োহভিরেভিরে || ৬ 
শ্রীবিশ্বনাথ চত্রবর্তী i 
তদৈব তাসাং মনোবিক্ষেপকস্মরবেগজনকং কৃষ্ণচেষ্টিতং কিমিত্যপেক্ষায়াং Fes এব 
সৰ্ব্বজ্ঞত্বাদবণয়তি। বর্হাপীড়ঃ শিরোভূষণং Ta তথাভূতং নটবরপূর্বিত্রৎ কর্ণিকারমেকমেব কর্ণয়োঃ 
কদাচিদ্বামে কদাচিদ্দক্ষিণ ইতি স্বস্য যৌবনমত্ততামভিব্যপ্তয়িতুম্‌। বিভ্রদিতি তু কৃষ্ণচেষ্টিতং 
তাসামতিশয়েন স্মরবেগজনকং ভবতি। বৈজয়ন্তীং পঞ্চবর্ণপুষ্পগ্রথিতাং। বেণুবাদনমুপ্রেক্ষতে। 
রন্ধানিতি তেন স্ববেণুংস্বাধরসুধয়ৈব। নিশ্ছিদ্রীকরোমীতি কৃষস্যচ্ছা। অধরসুধাতু a নিষ্প্রাণমপি 
সংস্পর্শেন চেতয়িত্বা সপ্রাণীকৃত্য তেন ত্রিজগদপুযুন্মাদ্য পশ্চান্তং কঠোরমচেতনস্বভাবমনধিকারিণং 
জ্ঞাত্বা তদীয়ছিদ্রেত্যো নিঃসূত্য ব্রজবালানাং কর্ণদারেণ Same প্রবিশ্য স্বং সফলীকৃত্য তত্রৈব 
্বসর্বববিক্রমান্‌ দর্শয়ামাসেতি দ্যোতিতম্‌। স্বপদয়ো রাসলাস্যকৃর্দনাদিভীরমণং Ta তদিতি 
ব্রজাদৈশিষ্ট্যং প্রাবিশদিত্যুক্ত পোষন্যায়েনৈব ন পুনরুক্তিঃ ততশ্চ কতিচিৎ ক্ষণানস্তরং কৃষ্ণচেষ্টিত 
স্মরণোখস্মরবেগবৈয়্রযস্যোপশমে বৃত্তে সতি বেণুগীতং AR সম্যগশকব্নপীত্যাহ। ইতীতি 
সমাপ্ত্র্থকং স্মরবেগবিক্ষেপে সমাপ্তে সতীত্যর্থঃ|| ৫ 


ইতি হেতুপ্রকরণপ্রকারাদি সমাপ্তিষ্বিত্যমরঃ। সর্ববভূতমনোহরম্‌। ননু রাসারস্তসময়গতমিব 


৮ 


বেণুগীত 
গোপীমাত্রমনোহরং বণ্য়ন্তোইভিবেভিরে ferat মন্মনঃ প্রবিশোবৈবংব্রধে যতোহহমপোবং বিবন্ষে 
ইতি প্রত্েবক্মনুভবসাম্যোপলব্যা প্রস্পরালিঙ্গনং তাসাম।। ৬ ই ۱ 
বঙ্গানুবাদ 
gras নটবরবেশে নিজের চরণে অঙ্কিত রমণীয় বৃন্দারণো প্রবেশ করলেন। তার মাথায় 
ময়ূরপাখার pul, দুইকাণে একটি কর্ণিকার কুসুম, পরণে পীতবসন, গলদেশে বৈজয়ন্তীমালা। 
তিনি নিজের অধরসুধা দিয়ে capas পূরণ করতে করতে গোপবালকদের সঙ্গে বৃন্দাবনে ফিরছেন। 
তার কীর্তি জগতে সর্বত্র গাত হয়। ৫ 
paar সর্ববভূতমনপ্রাণ আকর্ষণকারী সেই বংশীরব শুনে সকল ব্রভবধূ এভাবে বর্ণনা 
করতে করতে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে লাগলেন।৬ 
টীকাসম্মত ব্যাখ্যা 
এ লীলার নায়ক পরমপুরুষ শ্রীগোবিন্দ আর নায়িকা তারই হলাদিনী শক্তি মূর্তিমতী ব্রজবধু 
পূর্বরাগে মিলনের উৎকণ্ঠা রতির্া সঙ্গমাৎ পূর্ববং দর্শনশ্রবণাদিনা।তয়োরন্্ীলতি প্রাজ্ঞেঃ পূর্বরাগঃ 
স উচ্যতে (উজ্জ্বলনীলমণি) এই লীলাসিন্কুর বিন্দু এ মরজগতে অমরাত্রের ছবি আঁকে অশান্ত 
জগতে শাস্তি প্রবাহ বইয়ে দেয়। গোপী সঙ্গে গোপীনাথের লীলায় ভোগবাসনা নেই A 
শ্রীতিবা্ার পীড়ন নেই। আছে কেবল পূর্ণ প্রেম ভক্তের পূর্ণপ্রেম এবং ভগবানের পূর্ণকৃপা। এই 
প্রেম এবং কৃপার খেলায় এ লীলা অনাদি এবং TAG | ভক্তের প্রেমের ফলেই সেবার উৎকণ্ঠা 
প্রকাশ পায়। তাতেই ভগবানের কৃপার বিকাশ হয়! ব্রভাঙ্গনাদের অন্তরের ভাব অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে 
পড়ল তারা বিবশ হয়ে নিজ নিজ সখীর কাছে বর্ণনা করতে আরন্ত করলেন। যার ফলে তাদের 
হান্ধা হবার চেষ্টা করছেন। 
সমস্ত ব্রজাঙ্গনা নিজ নিজ ভাব অনুযায়ী শ্রীগোবিন্দের রূপের ধ্যান করছেন। সেই রূপ শ্রীশুকদেব 
মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে বর্ণনা করছেন। | শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ধীর যশোগান জগৎ ভরে গীত হয় তিনি 
আজ নবসাজে নটবররূপে মনোহর ছন্দে শ্রীবৃন্দারণ্যে প্রবেশ করছেন৷ মাথায় তার মোহন ময়ূরপাখার 
চূড়া। একে তো সহজরূশে ভুবন ভোলে- ভুবন FR হয় এ তো পরে আছে গোবিন্দ নিজের 
রূপে নিজেই মুগ্ধ। তোবণীকার শ্রীউদ্ধবজীর বাক্যটি উল্লেখ করেছেন 
“্যন্স্্ালীলৌপয়িকং স্বযোগমায়বলং দর্শয়তা গৃহীতং। 
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভগন্ধেই পরং পদং 
ری‎ 11” 
_ভাঃ ৩/২/১২ 
তাই গোবিন্দের সহজরূপে ভুবন ভোলে, তাতে আবার BEI বেঁধেছে। নটবরবেশ যেন নাচতে 
নাচতে আসছেন। ্রীবৃন্দাবনসহিমা বর্ণনায় ব্রহ্মা TTT TÜR গমনমপি ব্রজবাসীব্রভবাসিনী [সিন 
যেন সহজে চলতে পারে AI চলে যায় যেন নেচে যায়! এর থেকেই পদকর্তা শ্রীগৌরসুন্দরের 
সংকীর্তনরঙ্গের ছবি একেছেন__ 
গমন নটনলীলা বচন সঙ্গীতকলা 
মধুরচাহনি আকর্ষণ 
আমার রসময় গৌরাঙ্গ রায়_ 
M 
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বেখুগাত 
মৃত্যচছন্দে চলেছেন সখাসঙ্গে শ্রাশ্যমসুন্দর। দুই কাণে পরেছেন একটি কর্ণিকার কুসুম। 
শ্রীতোষণীকার বলেছেন-. কর্ণিকার কুসুম হল পীতবর্ণের উৎপল আকারের একরকম পুষ্প। 
শ্যামজঙ্গে গীতপুষ্প মানিয়েছে ভাল। দু'টি তো কাণ তাতে একটি কুসুম কেন? যেন বেমানান 
বলে মনে হচ্ছে। না, কৃষ্ণ যে কৃতুকী।রসিক টীকাকার শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ বলেছেন একটি 
কর্ণিকার কুসুম নিয়ে কৃষ্ণ কখনও বা কাণে পরে বাঁদিকের সখাদের দেখাচ্ছেন আবার কখনও বা 
ডান কাণে পরে ডানদিকের সখাদের দেখাচ্ছেন__ বলছেন-_ দেখ ভাই, কেমন দেখাচ্ছে। এটিতে 
তার যৌবনের ACE মন্ততাই বুঝাচ্ছে। গলদেশে বৈজয়ন্তীমালা-_ পাচ রংএর ফুলে গাঁথা 
মালা শোভা পাচ্ছে। হাতে আছে মোহন মুরলী। তার রন্ধগুলি নিজের অধরসুধার দ্বারা পুরণ 
করতে করতে আসছেন। কৃষ্ণের ইচ্ছা কি-- নিজের অধরসুধা দিয়ে বাশীর ছিদ্রকে নিশ্ছিদ্র করব। 
অধরসুধাস্পর্শে বেখুরব অভিমনোহর হবে। শ্রাল চক্রবস্তীপাদ আস্বাদন করেছেন গোবিন্দের 
অধরসুধা Tal বাঁশের বাশীকে নিজ স্পর্শ দিয়ে চেতনা দিয়ে প্রাণবন্ত করে তার দ্বারা ব্রিভুবনকে 
মাতিয়েছে। পরে অধরসুধা বুঝতে পেরেছে এ বাশী তো কঠোর, অচেতনস্বভাব অতএব রস 
আস্বাদনে অনধিকারী। তাই ছিদ্রপথে অধরসুধা বাইরে বেরিয়ে এসেছে__ এসে ভাবছে কোথায় 
যাবে-- এমন সময় মনে পড়ল এক উপযুক্ত পাত্র আছে তারা হল ব্রজবালার দল। তাই ব্রজাঙ্গ 
নাদের কাণের পথে ঢুকে সে তাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করে নিজেকে সফল করবার জন্য সেখানেই 
তার সকল রকম বিক্রম প্রকাশ করেছে। কৃষ্ণের পরণে মনোহর পীতবসন শ্যামলঅঙ্গের শোভাকে 
আরও বাড়িয়ে তুলেছে। 
কৃষ্ণ প্রবেশ করছেন বৃন্দাবনে। ফেরত গোষ্ঠে__ সঙ্গে সখার দল। দাদা বলাইও আছেন। 
বৃন্দাবনভূমি কেমন? গোবিন্দের বড় প্রিয় ভূমি। এখানকার রম্য কোমলধুলিধূসরিত পথ 
পুষ্পপরাগকোমলপল্লুবে ছাওয়া 
গোবিন্দে, কোমল চরণ তাতে স্পর্শ করতে আনন্দ পায়। এইটিই ব্রজের পথের বৈশিষ্ট্য। 
SMA গোলোকধামে VAR TPIT বসেন গরুড়বাহনে চলেন এবং পাদুকাব্যবহার 
করেন। কিন্তু এখানে বৃন্দাবনভূমির বৈশিষ্ট্য-_ এর কোনটিই নেই। তার চরণ ব্রজের পথে ধেনুর 
পিছু পিছু যায়।চরণে পাদুকা নেই কোনও বাহন বা রত্বাসনের অপেক্ষা নেই। তাই ভক্ত গাইলেন__ 
“কবে হরি বলব আর মদনমোহন হেরব গো-_ 
কবে ব্রজের পথে চলব গো-_ 
শ্রাল ATE ঠাকুরমশাই প্রার্থনা করেছেন 
গোবিন্দের বন্যবেশধারণেই অতিরিক্ত শোভা হয়েছে। এর কাছে মণিমুক্তার অলঙ্কার রাজবেশও 
লজ্জা পায়। তাছাড়া শরতের প্রথমদিনে কৃষ্ণচন্দ্রের বনবিহারের জন্য এই বন্যবেশই উপযুক্ত। 
এখানে অন্য বেশ বন মানায় না। গোপবালকদের সঙ্গে গোবিন্দ বৃন্দাবনে প্রবেশ করছেন 
তাতে শ্রীবলদেবও যে সঙ্গে আছেন এটিও শ্রীশুকবাক্য প্রকাশ পেয়েছে। জগতে ভক্ত সাধু সন্ত 
সকলেই গোবিন্দের যশোগান করেন তাই তিনি গীতকীর্ত্তি। 
কৃষ্ণবিরহিণী গোপবালা গণ ঘরে বসে পরস্পরগোষ্ঠী করে কৃষ্ণকথা কইছেন কারণ, 
কৃষ্ণবিরহদশায় এই কৃষ্ণকথাই তাদের জীবনধারণের একমাত্র উপায়। কাণ তাদের পাতা আছে 
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বেণুগীত 
লন লনবিহারা * "Wi Sha uw E 
বিহারী মদের ceris তান তাই জা রে করনা 
ان‎ Sn ß "n v 1 তারা তন্ময় হওয়ায় বাইরের আবেশ তাদের প্রায় নেই বললেই 
ক : স্রবোগে হৃদয় CARS হওয়ায় কথা বলতে আরস্ত করেও ভারা ঠিক 
ane হলে us — 5৮, বিভোর হয়ে বাচ্ছেন। পরে সে বেগ কিছুটা 
15 হলে তাদের প্রত্যেকে নিজ নিজ অনুভব কথার মাধ্যনে ব্যক্ত করালেন। 
| تن‎ নিজেও শ্রাগোবিন্দের বেণুগান শুনে আবিষ্ট হয়ে পড়েছেন। পরে ভাব সংযত 
করে বলছেন, ۹ ইতি বেণুরবং রাজন........বেণুরব’ পদের বিশেষণ দিয়েছেন-- 
RASCH সকলের মনপ্রাণকে আকর্ষণ করে এই বাশের বাশীর তান। কিন্তু তার মাঝে 
'রাজন্‌*_ এই সম্বোধন পদের তাৎপর্ধা কি? মহাজন ইঙ্গিত করেছেন শুকদেব নিজে ত 
বেণুগানে ভাবাবিষ্ট। আবার নিজ কৃপাপ্রভাবে মহারাজ পরীক্ষিতকেও সে মুরলীধ্বনি শুনিয়েছেন। 
কাজেই মহারাজেরও সেইরকমই আবিষ্ট অবস্থা | তাই ত্রীশুকদেব যখন ইতি বেণুরবং" n 
বলে মহারাজের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন তখন দেখেন মহারাজের বাহ্যজ্ঞান নেই তিনি আবিষ্ট। 
কথা বলতে আরন্ত করেছেন। মহারাজের চৈতন্য সম্পাদন করাবার জন্যই এই 'রাজন্‌' সম্বোধন! 
অথবা ‘রাজন্‌' শব্দে শোভমান-_ রাজার শোভায় TET সম্বোধন ৷ এখন প্রশ্ন হচ্ছে এ সৌন্দর্য্য 
কোন্‌ সৌন্দৰ্য্য? এটি অন্য কোন সৌন্দর্য নয়-_ এটি হল শ্রীকৃষ্ঞপ্রেমসৌন্দর্যা। মহারাজ শ্রীকৃষেঃ 
অত্যন্ত প্রেমবান্‌ তাই তার শোভা। 
এর পরে গোপরামারা প্রীগোবিন্দের বেণুগানে বনের যে চিত্র সেটি ঘরে বসে আকছেন। ৫-৬ 
শ্রীগোবিন্দের বেণু গান শ্রবণে শ্রী শুকদেব নিজেই আবিষ্ট হয়ে পড়েছেনে__ তারপরে বলছেন 
“মহারাজ! ইতি বেণুরবং রাজন্_ এখানে মাঝখানে TET সন্বোধনের তাৎপর্য্য কি? পরম 
পৃজ্যপাদ শ্রীগৌরগোবিন্দানন্দভাগবতস্বামী মহারাজের আস্বাদন এতে গোস্বামিপাদেরও 
ইঙ্গিত আছে মহারাজ পরীক্ষিতের কাছেও শ্রীশুকদেবের করুণায় তার নিজের আন্বাদনটি এসে 
গৌঁছেছে। রাজন’ সম্বোধন করে মহারাজের চৈতন্য সম্পাদন করা হচ্ছে। কারণ ইতি বেণুরবং 
পৰ্য্যন্ত বলবার পর প্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের দিকে চেয়ে দেখলেন__ দেখলেন রাজা তো 
অটৈতন্য-_ প্রেমে মূৰ্চ্ছিত অবস্থা কাকে কথা শোনাবেন? কারণ গোবিন্দের বংশীধ্বনি শুকদেবের 
করুণায় মহারাজের কাণে এসেও পৌঁছেছে। তাই এই অবস্থা। শুকদেব 'রাজন্‌ সম্বোধন করে 
রাজার চেতন! ফিরিয়ে আনলেন। অথবা 'রাজন্‌ শব্দে শোভমান রাজার শোভায় ‘রাজন্‌' সন্বোধন। 
রাজার-এ সৌন্দর্য্য কোন্‌ সৌন্দর্য্য? শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসেন্দরযয। ঘুমন্ত ব্যক্তিকে যেন 'রাজন্‌' সম্বোধনে 
শুকদেব জাগ্রত করলেন। বেণুরব কেমন £ সর্বভূতমনোহরম। অর্থাৎ স্থাবরজঙ্গম সকলের পক্ষে 
মনোহর। “মনোহর শব্দে ত্রীজীবপাদ অর্থ করলেন__ বিকারিকারিপর চিত্তের অবস্থা সৃষ্টি করেছে। 
এ বিকার কিরকম বিকার? শুকদেব তো বেশী কথা বলবার অবসর পান নি! বেণুরবের ফলে 
কিরকম বিকার হয় বিদর্ধমাধব নাটক দেখিয়েছেন__ 
eres seu পয়াংসি সরিতাং কাঠিন্যমাপেদিরে | 
গ্রাবাণো দ্রবভাবসন্বলনতঃ সাক্ষাদমী AR 
VER SAYA জহুমুহরগা জাড়্যাদ্গতিং SAAT | 
বংশীং pfe হস্ত যামুনতটীব্রীড়াকুটুন্বে LAT I 
বিদগ্ধমাধব ১ম WEI 
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বেখুগীত 
হরি শ্রীযমুনার তীরে বিহার করছেন বাঁশী বাজাচ্ছেন। পদকর্তা শ্রীগোবিন্দদাসজী বললেন 


“গোবদ্বনিধর ধরণীসুধাকর 

মুখরিত মোহনবংশ।” 
পরমারাধ্য শ্রীগুরুমহারাজ ১০৮ শ্রীল রামদাস বাবাজী মহারাজ এই পদে অক্ষর দিয়েছেন 
বেণুবাদনপর 


নবকৈশোর নটবর বেণুবাদনপর 
গোপবেশ বেণু কর নবকৈশোর নটবর 
ধীর সমীরে যমুনাতীরে সে বেণু বাজায় গো 


বংশী বটতটে সে বেণু বাজায় গো 
মধুর পঞ্চম তানে ললিত ত্ৰিভঙ্গ ঠামে 
বংশী বট হেলনে সে বেণু বাজায় গো। 


এই বেণুবাদনের ফলে যমুনার জল ঘন হয়েছে, পাষাণ গলে গেছে, কঠিন তরল হয়েছে। 
স্থাবর জঙ্গম গতি পেয়েছে আবার জঙ্গম স্থাবর গতি পেয়েছে। 


শ্রীপাদ বাবাজী মহারাজ আস্বাদন করেছেন__ 
সেই মধুর বেণুরবে চৌদ্দভুবন আকর্ষিত 
ধ্বনি পশিয়া মরমস্থানে জগবাসীর প্রাণটানে 
যোগী যোগ ভুলে গো 
মুনিজনার ধ্যান টলে বিপরীত ধর্ম ধরে 
হয় সচল অচল, অচল সচল 
পবনের গতি রোধ হয় 
গিরিরাজ চলে গো 
মকর মীন নাচে গো 
মৃততকু JA হয় তরুলতা পুলকিত 
নব নব ফুল ফলে হয় পুষ্পিত ফলিত 
ষড়ঝতুর উদয় হয় 
শ্যামের মোহন মুরলীর স্বরে পাষাণ গলিয়া যায় 
ত্যজি নিজ কুলে গো 
ধায় কাননে ব্রজকামিনী। 


শ্রীকৃষ্ণের বংশীরবে যে পাষাণ গলে যায় তার প্রসঙ্গ আছে। প্রীধাম বৃন্দাবনে 

ভ্রী্রীরাধাদামোদরজীউর শ্রীমন্দির-_ তারই সংলগ্ন শ্রীরূপগোস্বামিপাদের ভজনকুটীর। 

শ্রীজীবগোস্বামী তার ভাইপোও বটে, শিষ্যও বটে। গুরুদেবের সেবার জন্য শ্রীজীব যমুনা থেকে 

জল আনতে গেছেন সেই সঙ্গে স্নান করেও আসবেন। স্নান করে ফিরছেন MER, পরণে Nv 
১২ 


বেণুগীত 

বহির্বাস, কাধে শ্রীরূপের সেবার জন্য যমুনা ভরা কলস, উন্নত ললাট, নিরাবরণ দেহ, ana 
তেজোদীপ্ত আকৃতি, বয়স তখন তার সতের বছর। হঠাৎ তার কাণে এসে পৌছুলো কিসের যেন 
আনন্দ কোলাহল এগিয়ে এলেন শ্রীজীব__ দেখলেন। 

যমুনার তীর দিয়ে চলেছেন দিখিজয়ী বাদ্য বাজনা বাজিয়ে ‘জয় ‘জয়’ রব ঘোষণা করে। 
sche দিথিজযীর এই অভিমান, দন্ত, গুরু-অপমান গ্রাভীবের প্রাণে সহ্য হল না। গুনতে 
পেলেন MAN রূপ সনাতনের কাছে জয়পত্র পেয়েছেন তাই তাঁর এত অহঙ্কার এবং এই 
আনন্দকোলাহলের কারণ হল AACS শ্রীজীব বললেন “না, তোমার এ আনন্দোল্লাস মিথ্যা। 
গোস্বামিপাদদের যে জয়পত্রে স্বাক্ষর তাও মিথ্যা। তারা অহঙ্কারীর সঙ্গে কথা বলেন না তাই 
তোমার সঙ্গে کت‎ করেন নি। কারণ তাতে ভক্তি নষ্ট হয়। তারা মান দিতে জানেন!” দিখ্বিজযী 
বললেন-__ “আর যদি তোমার কথাকে মিথ্যা বলি।” শ্রীজীব বললেন-_ “কিস্তৃবিনা বিচারে তো 
সত্য মিথ্যা প্রতিপাদন হবে না। রূপসনাতনের পদরজঃ আমার শিরে আছে। আমি তাদের দাসানুদাস। 
আমার সঙ্গে বিচার কর।” দিখ্বিজয়ী বললেন__ “বেশ বিচার কর | কিন্ত প্রশ্ন কে আগে করবে?” 
AR বললেন-_ “TEA আগে প্রশ্ন করে। আমি তো দুর্ববল নই, কাজেই আমি কেন প্রশ্ন 
করব?” দিগ্বিজয়ী ভাবছেন-_ এত বড় ওদ্ধত্য? বললেন__ “বেশ, আমিই প্রশ্ন করছি__ বলত, 
বৈষ্ণবেরা বৈদিক সন্ধ্যা করে না কেন? শ্রীজীব তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন, কারণ ভাববার তো 
অবকাশ নেই। বললেন,__ জাতাশৌচ ও মৃতাশৌচ থাকলে তো সন্ধ্যা হয় না। বৈষ্তবদের তো 
এই অশৌচই কাটে Al | কারণ বৈষ্ঞবদের দুই BI সুমতি (সুন্দর মন) ও কুমতি (কুৎসিৎ মন)। 
সুমতি প্রতি ক্ষণে বিবেক, বৈরাগ্য, তিতিক্ষা, ধৈর্য্য প্রভৃতি সন্তানের জন্ম দিচ্ছে তাই জাতাশৌচ 
আর কুমতির গর্ভে যে কাম ক্রোধ লোভ, মোহ মদ মাৎসৰ্য্য প্রভৃতি সন্তানের জন্ম হচ্ছে তাই 
জাতাশৌচ আর কুমতির গর্ভে যে কাম ক্রোধ “লাভ, মোহ মদ মাতসর্যা প্রভৃতি সন্তানের জন্ম 
হচ্ছে__ সুমতির গর্ভজাত সন্তানগণ কুমতির গর্ভজাত সম্ভানদের প্রতিক্ষণে বিনাশ করছে__ তাই 
মৃতাশৌচ। বৈষ্ণবদের এই দুটি অশৌচ তো নিরন্তর লেগেই আছে। তাই তারা বৈদিক সন্ধ্যা 
করবে কি করে? এ কথা শুনে দিথ্িজয়ী তো অবাক্‌। এ রকম কথার যে সৃষ্টি হতে পারে তা 
ARM ধারণাও ছিল না। শ্রীজীব তার জয়পত্র কেড়ে নিলেন। ফিরে এলে শ্রীরূপ জিজ্ঞাসা 
করলেন, জীব, এত দেরী হল যে? শ্রীজীব সব বৃত্তান্ত বললেন। অরূপ সব শুনে তিরস্কারের সুরে 
বললেন সে কি জীব, এ তুমি কি করেছ? RR সম্মান চাইছেন-_ তুমি তাকে মান না দিয়ে 
মান কেড়ে নিলে? এ কি তোমার ভক্তি অঙ্গ যাজন হল? আমার aa RR তৃণাদপি 
যাজন-_ যে মান পাওয়ার যোগা নয় তাকেও মান দেওয়ার কথা। কোথায় তুমি তাকে লালন 
পালন করবে তা না করে তুমি তাকে আঘাত করলে? তাকে হত্যা করে এলে? তোমার মুখদর্শন 
করব না। গুরুদেব মুখ দর্শন করবেন না বলেছেন_-সে মুখ তিনি কাকে দেখাবেন? SS 
চলে গেলেন ara তীরে ams ঘাটে (যেখানে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের SA লীলা)। সেখানে 
আহার ত্যাগ করে শুধু যমুনার জল পান করেন আর যমুনার রজঃ আহার করেন। সেই অবস্থার 
erg রচনা করেন শ্রীগোপালচম্পু ও হরিনামামৃতব্যাকরণ। এইরকম করে কিছু দিন যায়। 
প্রীসনাতনগোস্বামিপাদ এসে একদিন বললেন up ‘ভাই’ মহাপ্রভুর ধর্মের তাৎপর্য্য তুমি 





বেণুগীত 

কি বুঝেছ? শ্রীরাপ বলেন-__ 'দাদা', জীবে দয়া নামে কুচি COA সেবন এহটিই মর্মকথা। 

ভ্রীসনাতন শুনে বলেন, ভাই তাই যদি খাঁটি বুঝে থাক তাহলে তোমার জীবে (শ্রীজীবকে) 
দয়া হয় না কেন ? শ্রীরূপ লজ্জিত হলেন-_ ভাবছেন মনে মনে কোন ছল পেলে জীবকে ডাকবেন। 
এমন সময় সুযোগ এসে গেল। শ্রীরূপ শ্রীমপ্তাগবতপাঠ করেন। টুরাশি ক্রোশ ব্জমগুলের যত 
মহাত্মা, SS বৈধঃব সবাই শ্রীপাঠ শুনতে আসেন। কারণ রাধাগোবিন্দের রহঃলীলার মঞ্জরী আজ 
শ্রীমন্তাগবতের পাঠক-- তাই কে আর আসবে না শুনতে? শ্রীপাঠে প্রসঙ্গ হয়েছেন__ কৃষ্ণচন্দ্র 
গোচারণে যাবার কালে গিরিগোবর্দনের পাষাণ অঙ্গে পদচিহ্ন পড়েছে কিন্তু ফিরবার সময় আর 
পদচিহ্ন দেখা যাচ্ছে AT | এতেই সংশয় হচ্ছে তাহলে কৃষ্ণ কি গোচারণ থেকে ফেরেন নি? তাই ঝা 
কেমন করে হবে? কারণ ব্রজবাসী বিশেষ করে ব্রজরমণী যে কৃষ্ণের জন্য আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা 
করেন। মায়েদের তো কথাই RA যশোমতী বলেন, বাবা গোপাল সকাল সকাল ফিরবে, 
খাবারদাবার সব ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তাই কৃষ্ণ কি না ফিরে এসে পারেন? মীমাংসা আর হয় না। 
Ana বলেলন, জীব থাকলে সিদ্ধান্ত করে দিত। এটি তার স্বতঃস্ফূর্ত আকাঙক্ষা। ভক্ত বৈঝবগণ 
বললেন, যদি আজ্ঞা হয় তো নিয়ে আসি। শ্রীরূপ অনুমতি দিলেন। শ্রীজীব ফিরে এলেন। গুরু 
শিষোর মিলন হল। শ্রীজীব সিদ্ধান্ত করলেন কৃষ্ণ গোচারণে যাবার সময় বাঁশী বাজিয়েছেন 
কারণ ধেনুদের সংযত করতে বনের পশুপাখীদের FOAM বনে আসার খবর জানাতে, তখন বাঁশী 
বাজাবার প্রয়োজন হয়-_ সেই বংশীধবনিতে গিরিরাজের পাষাণ অঙ্গ গলে গেছে, তাই পদচিহ্ন 
পড়েছে। আর ফিরবার সময় ধেনুরা তো ঘরমুখী তাই তাদের সংযত করবার জন্য বাঁশী বাজাতে 
হয় নি। সুতরাং পাথর তো গলে নি। তাই চরমচিহৃও পড়ে নি। শ্রীজীবের এ সিদ্ধান্ত শুনে সকলে 
চমৎকৃত হলেন। 

শ্রীকৃষ্ণের বেণুগানে বিপরীত ধর্ম ধরে। ঘরে বসে বসে গোপরামারা কাণ পেতে কৃষ্ণের 
বেণুগীত শুনে বর্ণনা করতে আরন্ত করলেন। শ্রীশুকদেব বললেন 

ব্রজন্ত্রিয়ঃ সর্ববা বর্ণয়ান্ত্োহভিরেভিরে ||‏ او 
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বর্থয়ন্তোহঅভিরেভিরে পদে বর্ণনা করতে আরস্ত করলেন আলিঙ্গন করলেন শুধু বলা হয়েছে 
কাকে আলিঙ্গন করছেন এ কথা শুকদেব বললেন না। বেণুরব যা কর্ণপথে ঢুকেছে তাতে আলিঙ্গ 
ন করছে। মনের ধ্যানে বংশী বিলাসীর বদনকে আলিঙ্গন অথবা এই দুই মনে করে পরস্পর 
আলিঙ্গন অথবা শুকদেব এবং মহারাজ উভয়ের পরস্পর আলিঙ্গন সবই হতে পারে। 

শ্রীশুকদেব বললেন__ মহারাজ, গোপা উচুঃ__ গোপরামারা বলছেন-- কেন, এ রকম ইজি 
তে কথা কেন? গোপরামাদের কি নাম নেই? নাম করে বললেন না কেন? না, নাম করে শুকদেব 
বলতে পারেন নি। কারণ রাধারানীর নিষেধ আছে। রাধাগোবিন্দের লীলা যখন এ জগতের 
লোকলোচনের আড়ালে গেলেন তখন কৃষ্ণচন্দ্র জীবের (মানুষের) জন্য যত চিন্তা করেছেন তার 
থেকে অনেক বেশী চিন্তা করেছেন শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী। রাধারাণী নিকুঞ্জ মন্দিরের বিচক্ষণ 
নামে শুকপাখীকে ডেকে বললেন__ দেখ SF, তুমি জগতে যাও-___-আমাদের লীলা__কথারূপে 
শাস্ত্রের মাধ্যমে ধরা আছে। তুমি সেই কথা মানুষের কাণে শোনাও। কিন্তু সাবধান, আমাদের নাম 

১৪ 
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করে করে যেন বলো না। কারণ গোবিন্দের সঙ্গে আমাদের পরকীয়া রসের লীলা নাম করে 
বললে আমরা লঙ্ঞা পাব। যেখানে আমাদের লালাকথা হয় সেখানে আমরা উপস্থিত থাকি 
সুতরাংনাম করে রহ i পাব তাই প্রাশুকদের রাধারাণীর নয় 
কোনও গোপরামারই নাম করেন নি, অথচ দারকার মহিষীদের নাম করেছেন। ace মায়েদের 
যশোদা মা, রোহিনা মা এদের নাম করেছেন। শুকদেব তাই গোপরামাদের নাম না করে 
ইঙ্গিতে বললেন (গোপ্য উঃ । এছাড়া আরও একটা দিক্‌ আছে যা মহারাজ পরীক্ষিত মা উত্তরাদেবীর 
কাছে। উল্লেখ করেছেন। 


i: 









আমরা শুনতে পাব এবং 





শুকদেবের স্বচ্ছ ভিহবা, স্বচ্ছ হৃদয় | তার কাছে নাম ও স্বরূপ ভিন্ন নয়। তাই রাধারাণী বা যে 
কোন গোপরামার নাম উচ্চারণ মাত্রে তাদের স্বরূপ মহাভাবমরী স্বরূপকে স্পর্শ করা হবে। তাতে 
শুকদেব প্রেমে মুচ্ছিত হয়ে পড়বেন। এমনিতেই কৃষ্ণ কথা কইতে কইতে শুকদেব বহুবার প্রেমে 
IS হয়ে পড়েছেন। এর পরে যদি নাম উচ্চারণ করেন তাহলে AS অবস্থায় তো কৃষ্ণ কথা 
কওয়াই হয়ে উঠবে না। অথচ মহারাজের পরমায়ু তো সীমিত। সেই কারণেও শুকদেব নাম করে 
বললেন SI শুদু বললেন__ গোপ্য Spe— 
অক্ষথতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ 
সখ্যঃ পশুননুবিবেশরতো বয়সোঃ। 
যোর্বে নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষম্।। 
— 33 ১০/২১/৭ 
গোপীরা বললেন-_ সখীগণ, যাদের দৃষ্টিশক্তি আছে প্রিয়দর্শনই তাদের দৃষ্টির ফল__ 
এছাড়া যে অন্যফল কিছু আছে বলে তো আমাদের মনে হয় না। আর সখা সঙ্গে পশুদের নিয়ে 
যখন ব্রজরাজনন্দন রামকৃষ্ণ বনে যান তখন কৃষ্ণ অধরে সুরলীধ্বনিবাদনে অমৃতের আন্বাদ তারা 
পান__ কাজেই তাদের সৌভাগ্যের সীমা নেই। কৃষ্ণ তাদের দিকে প্রেমভরা নয়নে দৃষ্টি দিয়ে 
মনগ্রাণ আকর্ষণ করে আর সব ভুলিয়ে দেন। কাজেই এ বৈভবের তুলনা নেই। 
্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
বেণুনাদং সুধাবৃষ্ট্যা নিক্রময্যোক্তি মাধুরীম্‌। যাসাং নঃ পায়য়ামাস ques] এব নো গতিঃ। 
ভোঃ সখ্যো যুয়মিহ গৃহনিগড়ে স্থিত্বা বিধাত্রা দত্তানি চহ্ষ্রাদীন্দ্রিয়াণি কেবলং বিফলী কুরুধেধ এব 
তদিতোহদা বনং BOSH গত্বাকিমপ্যভুতং বস্তুদর্শনাদোরনুভবগোচরীকৃত্য সফলজন্মানো 
ভবতেত্যাহুঃ। অক্ষগ্বতামিত্যার্যম্‌। অক্ষিমতা মক্ষামিদমেব ফলংন তু ejas বিদামঃ বিদ্ম ইত্যন্যমতে 
অন্যপ্তবতু নাম। অস্মন্মতে তু নান্যৎ কিং তৎ।ব্রজেশসুতয়োরানক TH SR অনুকূলবেণুসেবিতং 
va AA arg: স্বীয়ভাবগোপনার্থ এব যদাস্মদ্চচসি era কর্ণো 
দদতি OE দদতু নাম কা তত্র চিন্তা A এব ব্রজবাসিস্তীপুংসজনা রামকৃষ্তয়ো SHAT যথা 
¿AR তথ! বয়মপি বর্ণয়াম ইতি স্বাভিপ্রায় SAS অত্র পশুপক্ষিপর্যযন্তানাং সর্ববপ্রাণিনামের 
sum ইতি বসুদেবোক্তে রামোহভিবাদয MESES শুকোভ্ডেশ্চ। বলদেবস্যাপি ব্রজেশসুতত্বং 
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ace প্রসিদ্ধমেব। AAA অনুপশ্চাদর্তিনো ER CATES 
ve যৈ বেঁতি বাশব্দেন যৈ e দৃষ্টং শ্ুতমাঘাতং যৈ বাঁ নিতরামতিশয়েন পীতং বৈ ইতি পাঠে 
বৈনিশ্চিতমেব 7a ঁজাধৈর্য্য অপি ত্যজ্ঞা নিপীতং তেযামেবাক্ষবতাং জনানাংচক্ষুরাদীন্ডিয়াণাং 
সাফলাং নান্যেষাং তদদ্য দীয়তাং কুলধৰ্ম্মলজ্জাভয়ধৈৰ্য্যাদিভ্যো জলাঞ্জলিরিতি ভাবঃ। ননু 
দর্শনশ্রবণাদিকমস্মাকং কুলবতীনাং ASTD নাম। বক্তকর্মকং নিপানং তুহ্রীমতীনাং কথং সপ্তবেত্তত্রাহু। 
অনুরক্তেযু জনেযু কটাক্ষসা মোক্ষো যেন তৎ তেন তথা সন্ধায় কটাক্ষশরো মুচ্যতে যথা তদাঘাতেন 
Ria লজ্জাধৈৰ্য্যাদিকমপি বিস্মৃত্য তৎ পাস্যথেতি SR 11911 
টীকাসম্মত ব্যাখা 
গোপাবালার দল নিজ নিজ যুথে কথা কইছেন। চোখ যাদের আছে তাদের ফল হ'ল তোমার 
রূপদর্শন।নয়ন পাওয়ার সার্থকতা হল উত্তমরূপ দেখা। দর্শনীয় দেখাই সার্থকতা | ইদমেব ফলং 
ন তু পরম্‌-_ এইটিই ফল, অন্য কিছু ফল নয়। 'ইদম্‌’ পদটি আগে দিয়েছেন__ সেটি যে কিতা 
বলছেন না | কেন বলছেন না? গুরুত্ব রক্ষার জন্য | অথবা ভাবাবেশে কঠের জড়তার জন্য স্পষ্ট 
করে বলে উঠতে পারছেন না। হরিভক্তিসুধোদয়েও বলা আছে__ 
অক্ষোঃ ফলং ত্বাদৃশদর্শনং হি 
তন্বাঃ ফলং ত্বাদৃশ গাত্রসঙ্গঃ। 
জিহ্বাফলং ত্বাদৃশকীর্ত্তনং হি 
সুদুর্লভা, ভাগবতা হি লোকে।। 
ভক্ত দর্শনে চক্ষু সফল হয়, ভক্তগাত্রসঙ্গে FA সার্থক হয় এবং ভক্ত গুণগানে জিহ্বা 
সার্থকতা লাভ করে। এই রকম SITES অর্থাৎ ভাগবতজন সাক্ষাৎলাভ সংসারে অতি দুর্লভ। 
শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদ বললেন শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীলসনাতনগোস্বামিপাদকে দর্শন করে 
বলছেন__ 
তোমা দেখি, তোমা স্পর্শি, গাই তোমার গুণ। 
AR ফল এই শাস্ত্র নিরূপণ || 
গোপরামারা বলেছেন__ অন্যে যা জানে জানুক কিন্তু আমরা এ ছাড়া আর কিছু জানি না। 
গোপবালারা যে এত যুত করে কথা কইছেন যে বস্তু সম্বন্ধে সেটি এমন কি বস্তু? তখন তারা এ 
বস্তুর খবর দিলেন__ব্রজেশসুতয়োর্বক্রম্‌__ ব্রজেশসুতয়োঃ-দ্বিবচন কিন্তু TEN এক বচন। কেন? 
্রাণ্যঙ্গজাতিতে একবচন। ব্রজরামারা শ্রীকৃষ্ণের বেণুগান মাধুরী উক্তির দ্বারা বর্ণনা করছেন। এই 
অধরসুধা যা বেণুগীতরূপে ARA বলা আছে “কৃষ্ণের অধরসুধাধ্বনিরূপে পাইয়া পরিণাম।” 
গোপরামাদের বক্তব্য হল কৃষ্ণ যে অধরসুধা আমাদের পান করান এইটিই আমাদের পরমা গতি। 
একজন কৃষ্ণ প্রেয়সী অপর প্রেয়সীদের বলছেন-__ হে সখী! তোমরা RA থেকে বিধাতার 
দেওয়া চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্িয়গণকে কেবলই বিফল করছ__ কারণ চোখের সার্থকতা একমাত্র 
গোবিন্দমাধুরী দর্শনে | এছাড়া নয়নের অন্য কোন সার্থকতা নেই। নৈমিযারণ্যতীর্ঘক্ষেত্রে বাটহাজার 
বষির মুখপাত্র শ্রীশৌনকও বলেছেন__ নয়ন যদি গোবিন্দরূপই দর্শন না করল তাহলে তার 
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বেণুগীত 

নয়নে কি বা কাজ। সে চোখকে চোখ বলা হবে না-_ বলা হবে মযূরপাখায় আঁকা চোখ। যে 
কৃষ্ণ-রূপ না দেখে তার আঁখি অন্ধ হওয়াই ভাল। এ নয়নকে সফল কর ঘর ছেড়ে তাড়াতাড়ি 
বনে গিয়ে দেখ কি নয়নমোহন রূপ শুধু রূপ নয় রূপের সাগর। এই বস্তু দর্শন করে- শুধু দর্শন 
নয় মনেপ্রাণে অনুভব করে জন্মকে সফল কর সার্থক কর। অন্যের মতে নয়নের সার্থকতা কি তা 
আমরা জানি না তবে আমাদের মতে নয়নের সার্থকতা একমাত্র গোবিন্দরূপ দর্শনে | ব্রজর।জনন্দন 
দুজনরাম অর্থাৎ বলরাম এবং কৃষ্ণ দুজনের বদন দর্শনের কথাই গোপরামারা বলছেন। তা কি 
হয়? দুইবদনে কি সমান অনুরাগে দৃষ্টি দেওয়া যায়? দুই জায়গায় কি একই রকম অনুরাগ হতে 
পারে, না হওয়া সম্ভব ? তবে ব্রজেশমুতয়োঃদ্বিবচন দেওয়ার সার্থকতা কি? গোপবালাদের কৃষ্ণবদনের 
দিকেই লক্ষ্য আছে। কারণ কৃষ্ণ ছেড়ে অনুরাগ তাদের অন্য কোথাও যায় না__ তবে বল রামের 
নাম যে উল্লেখ করলেন-_ তার তাৎপর্য আছে। বলরামকেও ব্রজেশসুত-_ অর্থাৎ নন্দনন্দন 
বলেই উল্লেখ কর! হয়েছে। কারণ বসুদেব একথা উল্লেখ করেছেন এবং শ্রীশুকদেবও সেইভাবেই 
কথা বলেছেন হরিবংশে বলদেবকে বাসুদেব বলে উল্লেখ করা আছে।বলদেবের পিতা বসুদেবেরও 
বহু গাভী ছিল তাই বলদেবকেও ব্রজেশসুত বলা হয়। বলদেব নন্দমহারাজকে পিতা বলেই সম্বোধন 
করতেন এবং নন্দমহারাজও বলদেবকে নিজ ATA কৃষ্ণের মতই দেখতেন। এখানে তাৎপৰ্য্য 
দেখান__ আছে গোপরামাদের PU কেউ যদি আড়ি পেতে শোনে__ যেমন__ শাশুড়ী, 
ননদিনী বা কোনও প্রতিবেশীজন তাহলে শুনুক__ FR কথা কইলেই তো দোষ ব্রজে এমন 
কে আছে যে কৃষ্ণ ভালবাসে না বা কৃষ্ণকথা বলে AT | কিন্তু ভাগ্যের এমনই বিড়ম্বনা যে তাদের 
যেন কৃষ্ণকথা কইতে নেই বা কইলেই লোকের দৃষ্টিতে__ পড়বে তারা__ কৃষ্ণ ভাববাসলেই 
যেন যত দৌষ। তাই তারা একটু ঢাকা দিয়ে কথা বলছেন__ লোকে শোনে SS | আমরা তো 
শুধু কৃষ্ণবদন দর্শনের কথা বলছি না-_ তার সঙ্গে বল রামের বদন দর্শনের কথাও তো বলছি 
তবে দোষ হবে কেন? কিন্ত অনুরাগ যেখানে ঘন সেখানেই-_ শেষ পর্য্যন্ত কথা গড়িয়ে গেছে। 
অনুবেণুভুষ্টম-__ এর মধ্যে যার বদনে মোহন RA বেণুভুষ্ট যে বদন সেই বদনদর্শনই আমাদের 
লক্ষ্য। এই ব্ৰজে পশুপক্ষী থেকে আরস্ত করে সকলপ্রাণীরই নয়নাভিরাম কৃষ্ণবদন-_ কেবল 
আমাদেরই দুর্ভাগ্য যে সে বদন দর্শনে বঞ্চিত এইটিই-__ RR উঠছে। অথবা 
ব্রজেশসুতয়োর্মধ্যে-_ অর্থাৎ ব্রজরাজনন্দন দুজনের মধ্যে অনু অর্থাৎ পিছনে যার বদন-_ যে 
বদনে বেণু আছে সেই বদন দর্শনের লালসা আমাদের | যে কৃষ্ণ অধরামৃত কারণ PAR ARTIST 
ধ্বনিরূপে পাইয়া পরিণাম সুতরাং বেণুবাদন বংশীধ্বনি এটি অন্য কিছু নয়_ কৃষ্ণের অধরামৃত 
ধ্বনিরূপে পাইয়া পরিণাম! এই অধরামৃত আমরা যথেষ্ট পান করি। যে অধরামৃত পানে আমরা 
লজ্জা, ধৈৰ্য্য সব ত্যাগ করেছি। তাই কৃষ্ণবদনের দর্শনই আমাদের নয়নের সাফল্য। সুতরাং 
কুলধৰ্মলঙ্জাভয়ধৈর্য্য সব জলাঞ্জলি দিয়েই AA ms I এইটিই প্রকৃত TAT | 
গোপরামাদের বাক্যের প্রকৃত অর্থ যারা এ বদ" দশন করছে তাদেরই সৌভাগ্য আর আমাদের 
দুর্ভাগ্য। সিদ্ধস্বরূপের যেটি স্বাভাবিকতা সাধক জগতের সেইটিই ATS | 

জীবের স্বভাব কিন্ত প্রাকৃতবিষয়ে উন্মুখতা। “সাধন শব্দটি কাঠিন্যবাটী অর্থাৎ সাধন করা 
এইজনাই কঠিন। কারণ জীবের স্বভাবটি ঘোৱাতে হবে । তাই কঠিন ইন্দ্রিয় যদি ভগবৎ অভিমুখী 











বেণুগাত 
হয় তবে সাধন আরপ্ত হল বুঝতে হবে। এটি শাসনে ফিরতে পারে। ছেলে তো স্বভাবে পড়তে 
বসে না। যখন লোভে গড়ে বই নিয়ে পড়তে বসবে তখন বুঝা যাবে পড়াতে অনুরাগ হয়েছে 
তেমনি জীবের যখন ভগ্বানে লোভ স্বাভাবিক হবে তথন থেকে সাধন আরন্ত RF | SIP 
আমাদের কাছে উল্টোপিঠ হয়ে আছে। ব্ৰজবাসী কিন্তু গোবিন্দরসে ডুবে আছে। প্রাকৃতরস কাকে 
বলে তারা জানে না মহাজন বললেন 
ব্রজপতি দম্পতী হৃদয় আনন্দন 
নন্দন নবঘনশ্যাম 

গোপবালারা বললেন__ অনুবেণুজুষ্টম্‌ অনু অর্থাৎ অনুকূল বেণু যেমন বদন তেমনি বাশীর 
দ্বারা সেবিত। নিপীত নয়ন দ্বারা পান করছে। গোপীর তৃষ্গয় তারা পান ক্রিয়াটি ব্যবহার করেছেন। 
শুধু দর্শন বলেন নি। বদন কেমন অনুরক্তকটাক্ষমোক্ষম্‌ অর্থাৎ অনুরক্ত গোপীর কটাক্ষ যাতে 
পড়ে অথবা অনুরন্তের প্রতি যিনি কটাক্ষ করেন অর্থাৎ TET | শিশুর চাউনি শুধুই 
কটাক্ষহীন আর এ হল কটাক্ষযুক্ত দৃষ্টি। তেমনি ভগবানের সাধারণ ভক্তের প্রতি দৃষ্টি একরকম 
কিন্তু অনুরাগীজনে দৃষ্টি কটাক্ষযুক্ত। কেন? তাদের দিকে কটাক্ষ দৃষ্টি দিয়ে কি বলতে চান? 
বলতে চান-_ তোমরা এস, কাছে এস-- তোমাদের কাছে পেতে ভালবাসি। এটি হল বদনের 
বিশেষণ। ব্রজেশসুত দু'জন কেমন? সখা পশু সমেত বনে প্রবেশ করাচ্ছেন। দুজনের কথা বলার 
তাৎপৰ্য্য শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেছেন__ গোপীরা কৃষ্ঠানুরাগিণী হয়েও শুধু কৃষ্ণকথা না বলে 
কৃষ্ণ বলরাম দুজনের কথা বলছেন! সখীদের মায়েরাও তো কৃষ্ণবল-রামের কথা ভাবছেন__ 
তাহলে বাৎসল্যরসের রসিকও যদি বর্ণন করেন আর আমরাও বর্ণনা করি তাহলে দোষ কি আছে? 
ভিতরের অর্থ কৃষ্ণকথাই তারা বলতে চান তাই শেষ পর্য্যন্ত আর বলদেবের উল্লেখ নেই শুধু 
কৃষ্ণবদনেরই উল্লেখ SICK | বলরামও নন্দমহারাজকে ‘বাবা বলে ডাকতেন__ তাতং ۱ 
কৃষ্ণ বরলামের পিছনে থাকেন তাই গোপরামারা বললেন অনু। কৃষ্ণের অধরে মুরলি। দলের 
মধ্যে গো, মহিষ, ছাগল, বাছুর সখা, বলরাম কৃষ্ণ সবাই আছেন। ডাইনে বাঁয়ে সখার দল। যাঁরা 
নয়ন দিয়ে কৃষ্ণকে দেখছেন কৃষ্ণ অধর বেণু সেবিত অর্থাৎ বংশীবিলাসী FR এইভাবেই তার 
প্রসিদ্ধি। অন্য দর্শন যে পরম ফল তা বলব না__ অন্যে তাই মনে করে বটে কিন্তু যারা কৃষ্ণ 
অধরসুধা পান করেছে তাদের নয়ন সার্থক কি করে? নয়ন হল সর্ব্বেন্িয়ের উপলক্ষণ। নয়ন 
আগে যায়। অধরামৃত আস্বাদনে রসনার সাফল্য না হয় হল কারণ বলা আছে জিতং TR জিতে 
রসেরসনার সাফল্যে সকলের সাফল্য। কারণ রসনাই তো প্রধান। গাছের গোড়ায় জল দিলে 
যেমন গাছ শুকায় না তেমনি রসনার রস হল গোড়ায় জল। নয়ন রূপসুধা পান করে, রসনা 
অধরসুধা পান করে। গোপবালার যেটি স্বাভাবিক লোভ সেটি সাধকের সিদ্ধিদশা। গোবিন্দের 
অধরসুধা ভগবানের নামরূপ আস্বাদনকারী ইন্জিয়ই অপ্রাকৃত।এই অবস্থা হলেইইন্দরিয়ের সার্থকতা। 
শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেছেন__ তাদের প্রেম এমনই যেন কৃষ্ণ তারা কখনও দেখে নি। রাধারাণী 
যেন চিরদিনের গোবিন্দ কাঙ্গালিনী। তাদের নির্ভর প্রেম। এই প্রেম থাকলে স্বভাবে অতৃপ্তি থাকবে 
আর্তি থাকবে। কারণ যার ছেলে যত খায় তার ছেলের তত লোভ-_ এ কথাটি প্রসিদ্ধ আছে। যত 
ভোগ তত লোভ। যত আস্বাদন তত অভাব। যা পেলে তৃপ্তি এসে যায় সে পাওয়া ঠিক পাওয়া 
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হল না। পাওয়ার পরেও অভাব জেগে থাকবে তবেই পাওয়ার সার্থকতা । OTE গোপসথা 
সঙ্গে গোবিন্দবদন দর্শনই তো প্রকৃত দর্শন। গোচারণরঙ্গে গোবিন্দ না দেখলে কি ঠিক দেখা হল? 
এটি অতিশয় প্রেমের আর্তিপূর্ণ স্বভাব। 
গোপবালারা বলছেন--- গোবিন্দসঙ্গে যারা গোচারণরঙ্গে গোবিন্দদর্শন করছেন সেই 
গোপবালকেরাই ধন্য এর থেকে ধ্বনি উঠছে_- তাৎপর্য্যে পাওয়া গেল আমরা অধন্য। কারণ 
আমাদের তো সে সৌভাগ্য হল না। শ্রীল চক্রবর্তিপাদ আভাস দিয়েছেন TRA থেকে এ 
হন্দ্রিয়বিকল করেছ আজই গোবিন্দ সঙ্গে চলে গিয়ে জন্ম সফল কর। সঙ্জিত বদন দেখতে হয় 
কিন্তু কি করে যাব? লজ্জা, ধর্ম, ধৈর্য্য, ভয় কুল-এ সব তো বাধা দেয়-এ সবেতে ভলাগুলি দাও | 
শ্রীগোবিন্দ গীতাবাক্যে বললেন 
সর্ববধন্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণংব্রজ। 
— Me ১৮/৬৬ 
এ বাক্যটি গোপবালাদের স্বরূপে কেমন ফুটেছে। কিন্তু তাদের প্রতি কোন উপদেশের অপেক্ষা 
AR— এটি তাদের স্বাভাবিকতা। গোপবালারা বলছেন__ লজ্জা, ভয়, ধৈর্য্য, কুলধর্ম সব ত্যাগ 
করে না হয় দর্শন শ্রবণ করলাম কিন্ত কুলবতী আমরা । আমাদের পক্ষে অধরামৃত পান কেমন 
করে সম্ভব? কিন্তু সম্ভব হবে গোবিন্দের অনুরক্ত কটাক্ষশর যখন পড়বে তখন সব ভাসিয়ে নিয়ে 
যাবে। এইটিই সাধকের পরম সহায়। সাধক কি নিজ পদমর্যাদা ত্যাগ করতে পারে? গোপবালারা 
কেমন ভরসা দিয়েছেন__ তিনি কৃপা করলে সব হয়। সাধকদশায় আর্তি AO অভিমানসঞ্চে 
বসে রইলাম 
ধনী মানী কুলীন পণ্ডিত এই অভিমানমঞ্চে বসে রইলাম এক বিন্দু পরশ হল না রে। 
সাধক আর্তিভরে বলে__ 
আমার গৌর বলা হল না 
আমার দুর্ববাসনা গেল না 
আমার কপটতা গেল না 
আমার অভিমান গেল না 
আমার গৌর বলা হল না 
আমার পরমারাধা শ্রীগুরুদেব এই আর্তি সারাটি জীবন প্রকাশ করেছেন। নয়নজলে ভেসে 
জগৎকে দেখিয়েছেন জানিয়েছেন বুঝিয়েছেন কেমন করে REE হয়ে আর্তি জানাতে হয় 
প্রাণপ্রিয়ের শ্রীচরণে। ARA বন্ধ পতিতের বন্ধু তিনি। তাই সব ফেলে পড়ে থাকতে 
পারলে পতিতপাবনের কৃপা হবে। পাণ্ডবজননী কুন্তী বলেছেন 
Borges শ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্‌। 
নৈবাহতাভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্।। 
, — ভাঃ ১/৮/২৬ 
জন্ম, RT, ase অর্থাৎ শাস্্জ্ঞান, সৌন্দর্য দ্বারা 
গর্বিত ব্যক্তি কখনও অকিঞ্চনগোচর ভগবানের নাম করতে পারে না। তিনি কাঙালের ঠাকুর 
কাঙালই তার প্রিয়। তাই মনে প্রাণে কাঙাল হতে পারলে তবে তার কৃপা লাভ করা যায়। সাধকের 
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পক্ষে সম্ভব হচ্ছেনা। চেষ্টা করতে হবে। সাদা মুখে সরল প্রাণে গোবিন্দ বলতে হবে। চেষ্টা করে 
পারেনা। নাবালক শিশুর হাত যেমন বাবা নিজে থেকে ধরেন তেমনি করে তিনি ভক্তকে কটাক্ষ 
অবলম্বন দেবেন। তখন সব ছাড়তে পারা যাবে। তখন এ জগতের সব ভেসে যাবে। কি কোথায় 
পড়ে রইল কোনদিকে দৃষ্টিই থাকবেনা। কৃষ্ণ অনুরাগে সব ভাসিয়ে দেবে। গোপা কিন্তু নিজ 
স্বভাবে বলছেন। FATS) হলে অধরামূত পান করতে পারে না, কিন্তু গোবিন্দের কটাক্ষ মোন 
এমন অবলম্বন পাবে যাতে করে সব ত্যাগ করিয়ে নেবে এবং অধরামৃত আস্বাদন করতে গারবে। 
তাৎপর্য হল সেই বালকগণই ধন্য যারা তোমার সঙ্গে থেকে তোমার অধরামৃত পান করছে, 
» আমরা অধন্য রইলাম | তারা যে শুধু বদন দর্শন করে তাই নয়। আমাদের যাতে লোভ সেটি তার 
 পাচ্ছে। গোবিন্দের প্রতি তৃষ্ণা সাধনে পাওয়া যায়না। কৃষ্ণতৃষ্ণারই অপর নাম কৃষ্ণপ্রেম। গোগীর 
মত এমন PAP তো আর কারও নেই। গোপবালকসঙ্গে গোবিন্দ বনপথে কখনও নাচছেন 
কখনও গাইছেন-চুতপ্রবালবহস্তবকোৎপলাক্ঞমালানুপুক্ত পরিধানবিচিত্রবেশৌ। মধ্যে বিরেজতুরলং 
পশুপালগোষ্ঠ্যাং রঙ্গে যথা নটবরৌ ED গায়মানৌ।। ৮।৷ অন্যকোন গোপী বলেছেন, হে 
সখী,গোপবালকদের কি পুণ্য দেখ, বলরাম ও কৃষ্ণ তাদের মধ্য থেকে নীল পীত বিচিত্র বসনে 
সুসজ্জিত হয়ে রঙ্গস্থলে যেমন নৃত্যকুশলী শোভা পায় সেইরকম বিরাজ করছেন। তাদের সেই 
নীল পীত বসনের মাঝে মাঝে SIS মুকুল, ময়ূর পুচ্ছ, উৎপল এবং পদ্মমালা শোভিত আছে। 
তারা মাঝে মাঝে নাচছেন আবার গানও করছেন। 
শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী 
এতাদৃশং বিড়ম্বনং স্বস্য কথং TAME ন যাম ইতি চেন্মেবম্‌। বলদেবসাহিত্যে সতি 
তত্রাস্মাজ্জিগমিযায়া অভাবাৎ তন্ন ভবিব্যত্যতো দুরতো বল্লিপল্লবরদ্ধেণেব তস্য স্বরমণস্য 
সৌন্দর্যামৃতং গানামৃতং চাস্থাদ্য নৃত্যাদিকঞ্চ দৃষ্টা দ্রতমায়াস্যাম ইত্যাহুশৃতস্য প্রবালো নবপল্পবং 
বরঞ্চ SAFE পুষ্পগুচ্ছশ্চ চুড়ায়াম্‌ উৎপলে তদন্তকোষৌ কর্ণয়োঃ অজ্জং লীলাকমলং দক্ষিণকরে 
মালাশ্চ গলে তথা অনুগণতয়া পৃক্তানি গাত্রসংলগানি পরিধানানি নাট্যোচিতরক্তগীতসিতবাসাংসি 
5 তৈ বিচিত্রো বেশো যয়োস্তো। নটবরাবিতি সখিযু গায়কেযু নৃত্যস্তৌ ক চ কদাচিচ্চ গায়মানৌ 
তাচ্ছিল্যে শানচ্‌। যয়া। গায়ে গানে মানঃ সর্ব্বেদত্ত আদরো TEN যদ্ধা। গায়ে গানে মানো 
CR যয়োঃ স চাস্মভুল্যস্ত্রিলাক্যামগি গায়কো নাস্তি কে যুয়ং গোপা বরাকা ইতি প্রকারঃ।।৮।৷ 
টীকাসন্মত ব্যাখ্যা 
গ্োপবালাদের ধ্যানের দর্শন প্রত্যক্ষের মতই দেখাচ্ছে। যেন তারা দেখে দেখে বলছেন- 
কৃষ্ণের ভুবনভুলান বদন তাতে আবার চূড়া বাঁধা। মহাজন বললেন, সহজ রূপে ভুবন ভোলে- 
সে আবার কেন pul বেধেছে। কর্ণিকার কুসুম কানে ঝুমকার মত শোভা পাচ্ছে। মাথায় ময়ূর 
পাখার চূড়া। হাতে লীলা কমল। গলে বৈজয়ন্তীমালা। পরণে বিচিত্র বেশ নানা রঙের বিচিত্র 
শোভা নীল পীত প্রভৃতি। গোপরামারা গোবিন্দের প্রতি নিজেদের ভাব গোপন করে পূর্বববাক্যের 
মত কৃষ্ণ বলরাম দুজনেরই রূপের বর্ণনা দিচ্ছেন। গোপবালকদের সভায় তারা দুজনে নটবর 
অর্থাৎ নর্তকশ্রেষ্ঠ। কখনও নাচছেন কখনও গাইছেন। এমন নাচ আর কেউ নাচতে জানে না এমন 
গানও কি আর কেউ গাইতে পারে? তাও পারে AT | গায়মান শব্দের ্রীচক্রবর্তীপাদ অর্থ করছেন, 
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গায়ে মান অর্থাৎ গানে মান (আদর) যাদের। তাৎপর্য হল গানে যাদের মান অর্থাৎ গর্ব আছে। 
তাদের ভাবটি এই রকম- আমার চেয়ে কে ভাল গাইতে পারে দেখি তো। নটবর বলার তাৎপর্য 
হল নট যেমন গাইতে পারে নাচতে পারে ওরাও তেমনি নাচছে গাইছে। সখার দল সেটি প্রাণভরে 
ভোগ করছে। 

গোপরামারা ভাবছেন- সখারা তো ভোগ করছে তা হলে তারা ধন্য এর থেকে ধ্বনি উঠছে 
আমরা অধন্য হয়ে রইলাম। একজন আর একজনকে বলছেন- আমরা কি করে সেটি দর্শন করব? 
বিশেষ করে দাদা বলদেবের সঙ্গে কৃষ্ণ আছেন সেখানে যাওয়া তো আমাদের পক্ষে একেবারেই 
সম্ভব হবেনা। তাই আমরা ।ক করে যাব? তখন আর এক সখী সাহস করে বলছেন না সখী 
আমরাও যেতে পারব ভোগ করতে পারব। কৃষ্ণ অঙ্গে বেশে সুসজ্জিত এই পল্লবরন্ধে তার 
সৌন্দর্যামৃত গানামৃত আস্বাদন করে নৃত্যাদি দর্শন করেই আমরা তাড়াতাড়ি চলে আসব,একটু ও 
দেরী করব না। তা হলেই হবে। এই ভাবে তাদের নানা জল্পনা সল্পনা। আর কেবলই আক্ষেপ 
উঠছে হৃদয়ে, সখারা ধন্য, আমরা কিন্তু অধন্য হয়ে রইলাম। 

তখন একজন বলছেন, গোপবালকদের তো সৌন্দর্য দেখলে তারা তো সখা তাদের এই 
হলেও হতে পারে | কিন্তু এখন এর চেরেওআশ্র্ষের ব্যাপার নিষ্প্রাণ বাশের বাশি তার 
দেখ দেখ, 
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অন্য AREA 322 বলছেন, সখি! এই বেণু কি এমন পুণ্য করেছিল বলতে পারিনা যে শ্রী 


কৃষ্ণের অধর সুধা যা একমাত্র গোপীগণেরই ভোগ্য তা এই বাশের বাঁশি ইচ্ছানত ভোগ করছে, 
যার রস মাত্র অবশিষ্ট আছে। এই বাশির আরও সৌভাগ্য বলি শোন, যে নদীর জলে এই বাশের 





হলে আনন্দাক্র বর্ষণ 


(বাশে) এর জন্ম অর্থাৎ যে বাশে এই বাঁশি তৈরী হয়েছেসেই তরু মধু ধার 
করছে। যেমন কুলবৃদ্ধ পুরুষেরা নিজের বংশে হরিভক্তিপরায়ণ সেবক জব 
রোমাঞ্চিত হন ও আনন্দাস্র বর্ষণ করেন। 

ক্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী 

কিঞ্চাস্মান্‌ বিডম্বনাৰৌ নিঃক্ষিপন্নয়ং বেণুরেবানর্থকারীতাহঃ। হে গোপাঃ বেণুমুরলী কিং 
স্মিৎ কুশলং পুণ্যমাচরৎ। বংশীমুরল্যাদিশব্দানাং স্ত্রীলিঙ্গত্হেপি তৎপর্য্যায়স্য বেণুশব্দস্য AES 
দারশব্দবজ্জেয়ম্‌। Tal কিংমঙ্গলমাচরৎ অপি তু না কিমপি স্থাবরজাতিত্বেনেব লক্ষত ইতি ভাবঃ 
| তদপি দামোদরস্যাধরসুধা BETS ইতি কথং বয়ং AIR প্রভবাম ইতি ভাবঃ। তত্র হেতু 
গোপিকানামিতি অধরসুধায়াং হি গোপিকানামস্মাকমেব AR কৃষ্ণস্য গোপজাতিত্বাদস্মাকং 
গোপজাতিন্ত্রীতাদিন্যায়প্রাপ্তেঃ। নিত্যং রাত্রাবস্মাভিঃ সংভুজামানত্বাচ্চ aye বিজাতীয়ন্তত্রাপি 
কৃষ্ণরমিতত্বমাত্মনো মত্বা কৃষ্ণপ্রেয়সীত্বাভিমানং TE | তত্রাপি TEI পুনঃ পৌরুষমাবিদ্ধৃত্য 
সংভুঙ্ক্তে তত্রাপি পরকীয়ং ধনং তত্রাপি WA নত্বন্যং জনমেকমপি সঙ্গিনং করোতি তত্রাপি 
চৌর্যোন কিন্তু ধনস্বামিনীরস্মান্‌ ফুৎকারেণ জ্ঞাপয়িত্বা এব। কিঞ্চ।নায়ং ফুৎকারঃ কিন্তু স্বস্তোগোথং 
মণিতমেব তচ্চাস্মান্‌ শ্রাবয়িত্বৈব। ২১ 
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বেণুগাত 

তত্রাপি ন বশিষ্ঠে ন অবশিষ্টোরসঃ কিঞ্চিন্মাত্রোহপি Ta তদ্‌ যথা স্যাত্তথা EE | a 
তাগুরিবল্লোপমিতাদিনা অকার লোপঃ। ধনস্বামিনীনামস্মাকং কৃতে eT eT 
রক্ষতীতাহো ধার্টামিতি ভাবঃ। কিঞ্চ। অকুশলবর্তিনঃ AM এব জনাস্তাদূশা এবেআহঃ। যৎ 
যতোহধরসুধাভোগাৎ তংবীক্ষেতার্থঃ হুদিন্যো নদাঃ হয্যত্বচঃ Ty metae পূলকবত্যো 
বভূবুঃ তরবো মকরন্দমিষেণাঞ্র মুমুচূর্যথা আর্য্যা ভগবদ্গুণান্‌ SAH অশ্রু পুলকাদিমস্তো ভবন্তি 
তঁথেব তে বেণোর্মনিতং AS হৃদিনযোহস্য সখ্যস্তরবোহস্য সখায়ো দূতা এবেতি বেণুর্হুদিনী 
Saas সর্ববা এবাস্মাকং বৈরিণ এবেতি ভাবঃ। অত ইয়ং গোপ্যো নিভৃতং কুত্রাপি রক্ষণীয়ো যথা 
কৃষধরং ন প্রাপ্পোতীত্যসুয়াখাঃ স্চারী ব্যজিতঃ।| ৯ 

টীকাসম্মত ব্যাখ্যা 

গোপরামাথণ অপরের সৌভাগা বর্ণন করছেন! যারা কৃষ্ণসঙ্গে' গোচারণে যান তারা ۱ 
এর থেকে নিজেদের সৌভাগ্যকে অধন্য মনে করছেন। গোপবালাদের এ বাক্য থেকে এটি প্রমাণ 
করা চলবে না যে গোপ বালা অপেক্ষা সখাদের সৌভাগ্য অধিক। কারণ সখ্যরসের পরে বাৎসল্য 
রস তারপরে মধুররস। এই মধুর রসের পাত্রী গোপী | তাই তারা সরভোগে FANT | উদ্ধবজীও 
এ কথা বলেছেন-_ যার ফলে ব্রজগোগপীদের উদ্ধবজীও “সুন্দরী” বলে উল্লেখ করেছেন। 
্রীবৃহ্তাগবতামূতে শ্রীলসনাতন গোস্বামিপাদও বিচার করে দেখিয়েছেন ব্রজপ্রেমই সর্বশ্রেষ্ঠ | 
CHA সৌভাগ্য উদ্ধবজীর মত ব্যক্তিও প্রার্থনা করেন। গোপবালাদের অত্যন্ত প্রোমোৎকণ্ঠার 
অতৃপ্তি দ্বারা আর্ত্তিটি এখানে ফুটেছে। সান্নিপাতিক রোগী যেমন যত জলই পান করুক তার 
পিপাসা যেন আর মেটে না তেমনি গোপরামাদের FETE এতই প্রাবল্য যে অত্যন্ত ভোগ 
করেও তাদের মনে হয় যেন কখনও কৃষ্ণ দেখিনি। এমনই ভাব। রাধারাণীর কৃষ্ণভোগ AA 
তিনি সখীদের বলছেন সখি, তোদের গায়ে হাত দিয়ে, বলছি, সত্যি বলছি। কৃষ্ণ কখনও দেখি 
নি। কৃষ্ণের প্রতি অঙ্গে অঙ্গে নব নব মাধুরীর খেলা | যে অঙ্গে যখন নয়ন ডোবে তখন সে অঙ্গের 
রূপ সুধা পান ক'রে তারপরে তো নয়ন অন্য অঙ্গের রূপ পান করবে কিন্তু সে অঙ্গের রূপ তো 
দেখা হয়েই ওঠে না-_ তাহলে অন্য অঙ্গের রূপ দেখব কেমন করে? তাই সত্যি বলছি কৃষ্ণ দেখা 
আমার হল না। ভরা তৃপ্তিতেও ভরা আর্তি। সব পাওয়ার মাঝেও সব হারাণোর ব্যথা জেগে 
থাকে। এই স্বভাবটি গোপ রামাদের মধ্যে জেগে আছে। দৈন্যই মূল সম্পত্তি রূপে রয়েছে বৈষ্ণব 
GAS | সবচেয়ে, বেশী পেয়েও সবচেয়ে বেশী দীন। এই দৈন্য না থাকলে ভক্তি থাকে না। 
শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন__ ‘এই দৈন্যে কৃষ্ণ বশ ৷’ শ্রীরাসরজনীতে গোপরামাদের গোবিন্দ পাওয়ার 
TAS গোবিন্দের সহ্য হয় নি। এমনই স্বরূপ | বিরহ জাগলে গর্বব আর থাকে না। তাই শ্রীরাসস্থলী 
থেকে গোবিন্দ অন্তহিত হয়েছেন। কৃষ্ণ পেয়েও না পাওয়ার বাথাকে ধরে রাখতে হবে। তবে 
ভক্তি রক্ষা পাবেন। এ বড় বিচিত্র জগৎ। পাওয়ার পরেও এই যে দীনতা একে কৃত্রিম বলা চলবে 
Al | পেট ভরে খাবে অথচ ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট করবে এও সেই রকম অবস্থা এ দুটিই PTET | 
এ অবস্থা ভক্তিমহারাণীর দয়ায় হয়! পেয়েও না পাওয়ার ব্যথাকে ধরে রাখতে পারলে আস্বাদন 
و‎ NEE টে তাহলে এব al 


বেণুগাত 
HASH বস্তু গোবিন্দ পাওয়ার পর যদি ক্ষুধা মিটে যায় তাহলে ভাল হয় না। ভক্তিরাজোর 
স্বভাব হল যত ভোগ তত অভাব। এটি বৈষ্বজগতের সম্পদ। এই দীনতায় পতিত অভিমানে 
কৃষ্ণ বশীভূত হন। কোনও মহাজন, এনে শ্রাল বাবাজী মহারাজের কাছে বলেছিলেন আক্ষেপ 
করে “কিছু হল না" | আ্রাপাদ মধুর কণ্ঠে জবাব দিলেন-- “ওতো ও রাজ্যের কথাই আছে'। 
tra কি মিথ্যা কথা বলেন? তবে কেন বলেন কিছু হ'ল ন! 





যত ভোগ তত USE! যে 
সাগরে সাঁতার দিতে নেমেছে সে বুঝতে পারে তার কিছু হল না। কারণ যত এগিয়ে যাচ্ছে দেখছে 
সামনে অনন্ত অগাধ জলরাশি 1 কিন্তু তীরে দাড়িয়ে যদি কেউ দেখে তাহলে দেখবে সে অনেক 
দূর এগিয়ে গেছে। তেমনি গোবিন্দ মাধুর্য হল সাগর-_ অসমানোদ্ধরূপত্রাবিস্মাপিতচরাচরঃ | 
গোপী এই সাগরে যতই সাঁতার দেয় ততই মনে করে কিছুই হল না। গোপী এই স্বভাবের চরম 
পরম অবস্থা | এমন আকাঙ্ক্ষা এমন দৈন্য আর কোথাও নেই। গোপবালারা দৈনাবশে সখাদের 
স্তুতি করছে কারণ তার গন্ধ যেখানে আছে সেখানে স্তুতি করে আনন্দ পাওয়া যায়। শাস্তু বললেন 
তদ্গন্ধমাত্রাধরতয়া SS | সকল গোপরামারই এই অবস্থা এর মধ্যে আবার রাধারাণী প্রধান। 
গোপবালা ও রাধারাণীর পার্থক্য শ্রীউজ্ছলনীলমণির টাকায় শ্রীবিশ্বনাথচত্রবর্তিপাদ দেখিয়েছেন 
রাধারাণী হলেন সাগরের মত আর অন্যান্য গোপরামা নদীর AS | সাগর ও নদী দুই জল অংশে 
সমান কিন্তু সাগর তার নিজস্ব তিনটি বৈশিষ্ট্য নদী থেকে পৃথক্‌ হরে আছেযার ফলে নদী কখনও 
সাগর হতে পারবে না। এ তিনটি বৈশিষ্ট্য A) সাগরের গর্ভে শুক্তিতে মুক্তা জন্মায় তাই 
তাকে রত্বাকর বলা হয়। নদীর গর্ভে তো মুক্তা (রত্ন) জন্মায় না__ তাই নদীকে ASIA বলা যাবে 
ani (২) সাগর বিরাট বিরাট জলজস্ত যেমন হাঙ্গর, মকর, তিমি, তিমিঙ্গিল, তিমিঙ্গিলগিল প্রভৃতিকে 
আশ্রয় দিতে পারে কিন্তু নদী তা পারে না। (৩) সাগরের তরক্রমালার শোভা অপূর্বব। নদীতে 
তরঙ্গ থাকলেও সাগরের তরঙ্গের শোভা নদীতে আশা করা যায় না এই তিনটি বৈশিষ্ট্যে সাগর 
নদী থেকে পৃথক্‌ হয়ে আছে। তেমনি রাধারাণী ও অন্যান্য গোপরামা সকলেই মহাভাবের গণ। 
এই অংশে সকলেই সমান। কিন্তু রাধারাণী তার নিজস্ব তিনটি বৈশিষ্ট্ে অন্যান্য গোপরামা থেকে 
পৃথক হয়ে আছেন। (১) রাধারাণীর শ্রীচরণে প্রেমমণি ভক্তিরত্র জন্মায় ৷ তাই রাধারাণী রত্রাকর 
অন্যান্য গোপরামাতে তা হয় না। (২) রাধারাণী সকল জীবের আশ্রয়দাত্র — বলা আছে “হলাদিনীর 
বৃত্তি জীব”। কিন্তু অন্য গোপরামাতে তা সম্ভব হচ্ছে না। (৩) রাধারাণীর সঙ্গে গোবিন্দের 
লীলামাধুরী__ অন্য গোপরামাতে হতে পারে না যদিও অন্যান্য গোপরামার সঙ্গেও গোবিন্দের 
লীলা আছেন। এই তিনটি বৈশিষ্ট্ে রাধারাণী অন্যান্য গোপরামা হতে পৃথক হয়ে আছেন। 

গোপীর কৃষ্ণতৃষ্ হল যত ভোগ তত অতৃপ্তি। গোপবালারা কৃষ্ণবক্ষের কৌস্তুভ মণিকে হিং 
সা করেন-_ কোন পুণ্য করেছিস্‌ যে সর্বদা হরিবক্ষে থাকিস? 

কোন ব্রজরামা অপর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছেন-- বাঁশের বাশীর সৌভাগ্য দেখ 
হে গোপ্যঃ__ অয়ং বেণুঃ__ চোখের সামনে তো বেণু নেই! তাহলে দূরবর্তী বলে এখানে PY 
শব্দের প্রয়োগ করা উচিত কিন্তু এখানে ইদম্‌ শব্দের প্রয়োগ করলেন কেন শ্রীজীবপাদ তাৎপৰ্য্য 
দেখাচ্ছেন এখানে বেণু দূরবন্তী হলেও “ইদম্‌” শব্দের প্রয়োগে নিকটে দেখার মত করে বলছেন। 
কারণ ধ্যানে বস্তু এত নিকট হয়েছে। CERES বাক্যে কুশল’ পদটা পুণ্য অর্থ বুঝাচ্ছে। 
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বেণুগাত 
Greens বাশের বাশী তার কি এত পুণ্য? চন্্রাবলীর উক্তি আছে_ 
সখি মুরলি বিশালছিদ্রজালেন পূর্ণ 
লঘুরতিকঠিনা we নীরসা গ্রস্থিলাসি। 
তদপি ভজসি শশ্বচু স্বনানন্দসান্দ্ৰং 
হরিকরপরিরন্তং কেন পুণ্যোদয়েন।। 
_ বিদগ্ধ মাধব ৪ অঃ ৯ ম 
মুরলিকে সখী সন্বোধন-- এও বড় বিচিত্র__ এ প্রেমের কেমন ধারা! কৃষ্ণের প্রতি প্রগাঢ় 
প্রীতিতেই এটি সম্ভব হয়েছে। বিশালছিদ্রজালেন পূর্ণা__ বাশীতে ছিদ্র থাকে কারণ তা না হলে 
বাঁশী তো বাজে না। ছিদ্রে ফুৎকার দিলে তবে বাঁশী বাজে। আর এক পক্ষে দোষের মত করে 
বলছেন। ছিদ্র বলতে চরিত্রগত দোষ বুঝায়। একটি দোষ থাকলেই মানুষ নিন্দিত হয় আর মুরলি 
তোর তো অনেক দোষ। আবার তুই AY— হান্ধা এটি বাশীর স্বরূপ TA বাশ দিয়ে বাঁশী তৈরী 
হয়। আর দোষ পক্ষে তুই বড় লঘু ব্যক্তিত্বহীনা এটি চরিত্রে দোষ। আবার তুই কঠিন-_বাশী তো 
কঠিন হবেই কিন্তু চন্দ্রাবলি দোষপক্ষে দেখাচ্ছেন তুই বড় নির্দয়__ কোমলতা তোর মধ্যে একটুকুও 
নেই।তুই নীরস, রসবোধ তোর একেবারেই AR | আবার তুই গ্রন্থিযুক্ত। বাশীর স্বরূপে গ্রন্থি গিট- 
বাশের AR আর দোষপক্ষে তোর চরিত্র বড় জটিল অর্থাৎ তুই কপটতায় wal | চন্দ্রাবলী 
মুরলীর যতগুলি দোষ দেখালেন সবই গোবিন্দ মাধুরী ভোগের প্রতিকুল। পাঁচ পাঁচটি মহাদোষে 
যে দোষী সেই বংশী কোন পুণ্যে এ সম্পদ লাভ করল। 
এখানে গোপরামারা যে বললেন বাঁশী তুই কোন পুণ্য করেছিলি__ এ অতীত ক্রিয়া কেন? 
এর তাৎপর্য হল অস্মিন্‌ জন্মনি পূর্ববজন্মনি বা এই জন্মে বা পূর্বেব কোন জন্মে তুই এমন কি পুণ্য 
করেছিলি যার ফলে তোর এ সৌভাগ্য-_ সেটি যদি আমরা জানতে পারতাম তাহলে না হয় 
আমরাও সেই পুণ্য করতাম। টীকায় গোস্বামীপাদ বলছেন-_ বাশীর কি পুণ্যফল দেখলে? 
দামোদরের অধরসুধা যা গোপীদের একান্ত ভোগ্যা তা এই নিষ্প্রাণ বাশের বাশী ভোগ করছে এটি 
সৌভাগ্য নয়? পরম সৌভাগা ۱ এখানে দামোদর বলার তাৎপর্য্য কি? যশোদা মায়ের ঘর থেকে 
গয়লায় ঘর থেকে ভগবানের এনাম প্রাপ্তি। মা যশোদা গোপালকে দাম অর্থাৎ দড়ি দিয়ে বেঁধেছিলেন 
বলেই তো ভগবানের দামোদর নাম সার্থক হয়েছে। তাই গোপরামাদের মনের ভাব হল দামোদর 
আমাদের সজাতীয়। আমরা গয়লানী আর কৃষ্ণও খাঁটি গয়লা। তাই কৃষ্ণের দামোদরের অধরসুধা 
আমাদেরই পাওয়া উচিত। তাত্বিকপক্ষে MET পক্ষে এ অধরসুধা আর কেউ পাবে না। এ 
অধরসুধা এমনকি যাক্তিকপত্রীগণেরও নয়। ভগবান গোপী তনু ছাড়া ব্রাহ্মণতনুও গ্রহণ করেন না। 
অধরসুধা হল সতী সে পতি ছাড়া অন্য কারও কাছে যায় না। গোপিকা ভোগ্যা ছাড়া অন্য ভোগ্যা 
হয় না। গোপিকাভোগ্যা বললেন কেন? আমাদের ভোগ্যা এ কথা বললেন না কেন? যদিও বেণু 
ব্রজে থাকে সেই হিসাবে সেও ব্রজবাসী। তবু দামোদরের অধরসুধায় তার অধিকার নেই। কারণ 
যতদিন আমাদের মাঝে এসে আমাদের আনুগত্য না করবে ততদিন গোপিকাভোগ্যা অধরসুধা 
তারা পাবে না। কারণ গোপী আনুগত্য ছাড়া তা পাওয়ার কোন উপায় নেই। 
আবার বললেন-_ স্বয়ং ECE অর্থাৎ কারুর অনুমতি না নিয়ে নিজেরাই খাচ্ছে | যার 
তাকে জানিয়ে খা__এইটিই তোরীতি। গোপীর আক্ষেপ Steg বলেছেন। গোপী দর 
২৪ 


বেণুণীত 
spera বলেছেন, বেণু হরিকরে হরিবক্ষে থাকে থাকুক কিন্তু অধরসুধা খাবে কেন? অধরসুধা 
তো গোগীভোগ্যা। সেটি বেণু না বলে খায় তদেকভোগ্যত্বাৎ। গোপবালাদের আক্ষেপ হল একি 
সহা করা যায়? রেণু তো aa বিজাতীয়। আমরা গোপরামা quee জাতিতে গোপ। তাই 
কৃষে্র সজাতীয় আমরা__ বেণু বিজাতীয় হয়ে কেন দামোদর অধরসুধা খাবে? আবার বেণুর কি 
রকম ধৃষ্টতা! সে পৌরুষ দেখিয়ে নিভে একাই ভোগ করছে পরের ধন নিজে একা একাই 
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ভোগ করছে। অন্য কেউ সঙ্গীও CZ বেণু এমন করে খাচ্ছে__ বেণু তো আর কিছু খায় না-- 
অধরসুধাই যদি খায় তাও আবার নিজের SET খাচ্ছে। কি orat এই বেণুর। কি ধৃষ্ট এই বেণু 
পরের জিনিষ খাচ্ছিস্‌-- কিন্তু লুকিয়ে খাবি তো! তা নয় চিৎকার করে বলে যাচ্ছে তোমাদের 
ভোগ্য খেয়ে গোলাম। কারণ বলা আছে__ ‘কৃষ্ণের অধরসুধা ধ্বনিরূপে পাইয়া পরিণাম? 
বংশীর পেটে তো বেশী জায়গা নেই__ তাই যা খেয়েছে তা সবটা ধরছে না। তাই উদ্গীরণ 
করছে। সবটা হজম করতে না পেরে বমন করছে। আর একজন গোপী বলছেন, না সখি, তুমি 
ভুল করেছ, ভুল বুঝেছ। সবটা খেয়ে নিলে তো আর রস থাকে না। তখন অন্য গোপী বলছেন, 
__ না ভাই সবটাই খেয়ে নেয়, নিয়ে দুধ খেয়ে যেমন অবশিষ্টে জল মিশিয়ে রাখে তেমনি 
যদবশিষ্টরসং হুদিন্যঃ সুধা খেয়ে সুধা থেকে শুধু দ্রব রস রেখেছে। হুদিনী অর্থাৎ নদী এতে খুবই 
আনন্দ পেয়েছে। কেন? ওদের সমাজ এরকমই খারাপ | এদের স্বভাব এমনই চুরি করে খাওয়া 
দেখে আনন্দ পায়। অথবা অয়ং বেণু গোপ্য অর্থাৎ লুকিয়ে রাখ। শ্রীধরস্ামিপাদ বলেছেন__ 
যাদের জলে বেণু পুষ্টিলাভ করেছে সেই নদী সকল মাতৃতুল্য! মায়ের ভনরসে যেমন সন্তান 
পুষ্টিলাভ PA সন্তানের গৌরব মায়ের গৌরব কথাও আছে। 
কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা 
বসুন্ধরা সা বসতিচ ধন্যা। 
নৃত্যন্তি স্বর্গে পিতরোহপি তেষাং 
যেষাং কুলে বৈঞ্বনামবেয়ঃ।। 
যে বংশে একজন বৈষ্ণব সন্তান হরিভক্তিপরায়ণ সন্তান জন্মগ্রহণ করেন তার বংশ পবিত্র হয়ে 
যায়, জননী কৃতকৃতার্থতা লাভ করেন। যে দেশে সেই বৈষ্ণব বাস করেন সে দেশ ধন্য হয়ে যায়! 
এমনকি তার পূর্বব পুরুষগণ তাদের সাধনোচিত স্বর্গাদিলোকে থেকে আনন্দে নৃত্য করেন এই 
চিন্তা করে যে আমাদের বংশে একজন বৈষ্ণব সন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। 
এখানে মায়ের মতই নদীদের বংশীর গৌরবে পরমানন্দ । তাই তাদের বক্ষে বিকসিত কমলদল 
ছলে তাদের প্রাণের অব্যক্ত আনন্দকে প্রকাশ করে জগতে জানাচ্ছে। আনন্দে তাদের কলেবর 
রোমাঞ্চিত হয়েছে। তাদের মনে যেন এই ভাব আমার জলে পুষ্ট বেণু কেমন সৌভাগ্যান্বিত।তার 
আজ কত গৌরব। সে হরিকরে শোভা পাচ্ছে হরির অধরামৃত আস্বাদন করছে। আর যাদের বংশে 
ais TFT বংশে বেণুর জন্ম সেই তরুরাজিও বড় আনন্দিত। মধুধারা ছলে তারা TT A 
করছে। ওরা হল কুলবৃদ্ধ। বংশের বৈষ্ণবসন্তান যদি গোবিনদমাধুরী আস্বাদন করে তাহলে A 
পুরুষের বড় আনন্দ হয়। তাতে করে সন্তানের গৌরবে পিতামাতাও গৌরবান্ধিত হন। তখন ভজন 
ব্যতিরেকেও পিতামাতার গোবিন্দ প্রাপ্তি হয়ে যায়। উদাহরণরূপে প্রবের মা সুনীতি দেবীর নাম 
২৫ 








বেণুগাত 
উল্লেখ করা যায়। ভগবস্তুক্ত মাতৃবৎসল হন। তাই ধ্রুবকে উর্দলোকে ধ্রুবালোকে নিয়ে যাবার জনা 
যখন বৈকু্ঠপার্ষদগণ সোণার রথ নিয়ে এসেছেন তখন ধ্রুব TTA মায়ের কি গতি হল জানতে 
চেয়েছেন। তার উত্তরে বৈকুণ্ঠ পার্যদগণ বলেছেন__ ‘মহারাজ! যার আপনার মত সন্তান তার 
আবার সদ্গতির অভাব? এ দেখুন, আপনার রথের আগে আগে আপনার যা সুনীতিদেবী রথে 
করে উর্দালোকে যাচ্ছেন। তা দেখে ধ্রু নিশ্চিন্ত হলেন। 
এক সময় দেবী পার্বতী ও দেবাদিদেব শঙ্কর বিমানে করে আকাশপথে যাচ্ছেন। হঠাৎ শিব 
এক জঙ্গলের মাঝে নেমে দন্ডবৎ করলেন। পার্বতী বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করলে শিব বললেন প্রায় 
দশহাজার বছর আগে এখানে একজন বৈষ্ণব থাকতেন। কুলবৃদ্ধগণ যাদের রসে বেণুবন পুষ্টিলাভ 
করেছে সেই যমুনা প্রভৃতি নদী কমল প্রস্ফুটন ছলে রোমাঞ্চিত কলেবর হয়েছে। তাই গোপরামাদের 
মনের ভাব এই নদী শ্রীযমুনা প্রভৃতি এবং তরুগণও আমাদের বৈরী। তাই অয়ংবেণুগোপ্যঃ এই 
বেণুকে কোন গোপন জায়গায় লুকিয়ে রাখাই শ্রেয় যাতে সে কৃষ্গধরসুধা আর আস্বাদন করতে 
না পারে। এইটিই গোপরামাদের কে অসুয়াবশে ধ্বনিত হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে। সখী মঞ্জরী 
নিজের সুখের চেয়ে রাধাগোবিন্দের মিলনে বেশী সুখ পান। এই ভাবটি বড়ই মধুর। শ্রীমন্মহাপ্রভু 
এই ভাবের বীজ ছড়িয়েছেন। সখীরা হলেন পল্লব পুষ্প পাতা। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি পাদ 
বলেছেন__ সথীর স্বভাব এক অকথ্য কথন। কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় নাহি সবীর মন। কৃষ্তসহ 
রাধিকার লীলা যে করায়। নিজ কেলি হইতে তাহা কোটি গুণ পায়। রাধার স্বরূপ কৃষ্ণের 
প্রেমকল্পলতা। সখীগণ হয় তার পল্লব পুষ্প পাতা কৃষ্ণপ্রেমামৃতে যদি তাহাকে সিঞ্চর নিজ সেক 
হইতে পল্পবাদ্যের কোটি সুখ হয়। 
বেণুর সৌভাগ্যে গোপরামাদের ঈর্ষা, অসুয়া-_ পূর্ববরাগের লালসা উদেগ প্রকাশ পাচ্ছে। 
AA অধরামৃত পানে কৃষ্ণের সরস অধরও নীরস হয়ে বায়। পাণুবর্ণ হয়। তাই গোপরামারা 
বলছেন চল, আমরা FB বেণুকে জোর করে কৃষ্ণ অধর থেকে সরিয়ে এমন এক গুপ্ত স্থানে রাখি 
যাতে সে কৃষ্ণবদন আর কখনও দেখতে না পায়। ঈর্ষা, দৈন্য অসুয়ার বিবিধ তরঙ্গ গাত্তীর্য্ 
শালিনী গোপরামাদের চিত্তকে নানা তরঙ্গে দোলা দিচ্ছে কিন্তু অবহিথায় এই সঞ্চারীভাবকে তারা 
গোপন করছেন।৯ 
তখন আর একজন গোপরমণী বলছেন,__ সখি! গোবিন্দ হাতে থাকে যে মোহন বংশী তার 
যে এত মহিমা হবে তা তো বুঝতে পারছি কিন্ত বৃন্দাবনভূমির মহিমা কেমন সেটি একবার অনুভব 
কর। 
বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্তি 
যদ্দেবকীসুতপদাম্থুজলন্ধলন্ষ্ম 
গোবিন্দবেগুমনুমততমযুরনৃত্যং প্রেক্যাদরিসান্ববরতান্যসমস্তসত্বম।। ১০ 
কোনও গোপী বলছেন, হে সখি! এখন বৃন্দাবনভূমি স্বর্গের চেরেও পৃথিবীতে কীর্তি বিস্তার 
করছে। কারণ দেবকীনন্দনের চরণদবয়রূপ সম্পত্তি এই ভূমি লাভ করেছে। আবার এই বৃন্দাবনে 
গোবিন্দের বেণুনিনাদ শ্রবণ করে ময়ূরেরা মত্ত হয়ে নৃত্য করছে এবং তাদের দেখে সেই সেই 
AAS গুহায় অন্যান্য প্রাণী তাদের সকল ক্রিয়া ত্যাগ করেছে। তাদের নিজেদের কোন কাজেই 
২৬ 


বেণুগীত 
আর মন লাগছে না এও এক আশ্চর্যের ব্যাপার ۱ কারণ এরক টি অন্য কোথাও দেখা যায় না। 
সুতরাং বৃন্দাবনভূশিই যে এখন পৃথিবীর যাবতীয় কীর্তি ঘোষণা করছে এটি অবশ্যই বলতে হবে। 


১০ 
ANA চক্রবর্তী | 
তদীয়তাদৃশবিলাসাম্পদস] বৃন্দাবনস্য সম্প্রতি মাধূর্যমধিকমুন্পসতাতস্তদেব দিদৃক্ষমাণানতত্র 


গচ্ছামো বয়ং নাত্রকোহপি দোষ ইত্যান্যা আহুঃ। বুন্দাবনমিতি Sas কীর্তিংস্বর্গাদিভ্যোবিশেষেণ 
তনোতি যদ্যতে৷ দেবকীসুতস্য যশোদানন্দনস্য পাদান্ুজাভ্যাং Fal লক্ষ্মী ধ্বজবঞ্রাদিচিহনময়ী 
শোভাসম্পৎ যেন তৎনহ্যেবস্তৃতং বৈকুণ্ঠবনমপি সম্ভবেদিতি ভাবঃ ছে নানী নন্দভার্যায়া বশোদা 
দেবকীতি চ। অতঃ সখ্যমভূত্তস্যা দেবক্যা শৌরিজায়য়েতি RA এবন্ুতৎ গোষ্ঠস্থলমপি 
সন্তবেদিতি OAS আহুঃ। গোবিন্দস্য বেণুং বেণুবাদ্যং লক্ষ্যাকৃত্য যন্মস্তানাং ময়ূরাণাং TR তৎ 
প্রেক্ষ্য অদ্রিসানুষু অবরতানি উপরতক্রিয়ানি অন্যানি সমস্তানি সন্থানি Ta তৎ। অন্রাস্মানর্তয়েতি 
ময়ুরৈঃ প্রার্থিতস্য গোবিন্দস্য বেণুবাদনং তদীয়ং তালগত্যেব মন্ডলীভুয় নৃত্যতাং তেষাং মধ্য এব 
তস্যাপি সনৃত্যংবাদনম্‌। COTA ATS COAL পারিতোধিকন্ীয়দিবাব্প্রদানং DO 
তেন চ বাদকলোকরীত্যা সাহলাদং wx গৃহীত্বা স্বশিরস্মাষ্ীষস্যোপরি তদ্ধারণং 
তত্তৌধ্যত্রিকমাস্বাদয়তামদ্রিসানুষু প্রবিষ্টানাং সভ্যানাং কৃষ্ণসারকপোতাদি মৃগপক্ষিণামানন্দ 
জাড্যমিত্যাদিকং সৰ্ব্বং দিদৃক্ষামহে ইতি ۰ 

টীকা সম্মত ব্যখ্যা 

কোন গোপরমণী বলছেন,__ সখি! এখন বৃন্দাবনভূমিই সমগ্র পৃথিবীর কীর্ত্তিকে ঘোষণা 
করছে। চামীকররুচি অর্থাৎ MARA যেখানে আবির্ভূত হয়েছেন সেই অপ্রাকৃত শ্রীধাম 
নবদ্বীপ সমগ্র বাংলাদেশের মহিমা কীর্তন করছে। শ্রীগোবিন্দকে বৃন্দাবনভূমি হৃদয়ে ধারণ করে 
রেখেছে। বৃন্দাবনভূমির মহিমা সম্প্রতি অত্যধিকরূপে প্রকাশ পেয়েছে যা আমরা চোখে দেখছি। 
এমনকি উদ্দালোক স্বর্গাদিলোক অপেক্ষাও বৃন্দাবনভূমির মহিমা সমধিক। বৃন্দাবনভূমি পৃথিবীর 
কীর্তি ঘোষণা করছে বটে কিন্তু নিজের কীর্তি ঘোষণা করছে না। কারণ সে কীর্ত্তি তো ভাষায় বলা 
যায় না। কারণ বৃন্দাবনভূমি অপ্রাকৃত-_ এ ভূমি আলাদা আর সমগ্র পৃথিবী আলাদা | এইটিই 
তাৎপর্য্যে গোপীবাক্যে প্রকাশ পেয়েছে। বৃন্দাবনভূমি এবং ভগবানের স্বরূপ (তনু) ভিন্ন নয়। 
কারণ বৃন্দাবনভূমি এ প্রাকৃত ভূমন্ডলের মধ্যে নয়। দেবকীসুত অর্থাৎ কৃষ্ণপাদপন দ্বারা যে ভূমির 
পরম শোভা সূচিত হচ্ছে। শ্রীগোবিন্দের ধবজবজ্াদিচিহ্যুক্ত চরণযুগল যে ভূমিতে বিচরণ করে 
সে ভূমির তুলনা অন্য কোন ভূমির সঙ্গে হয় না | এমনকি বৈকুণ্ঠভূমির মহিমার সঙ্গেও বৃন্দাবনভূমির 
মহিমার তুলনা হয় না। এখানে ব্রজলীলায় গোপরামারা দেবকীমুত বললেন কেন? তাতে যেন 
একটু DARÍA আভাস পাওয়া যাচ্ছে। ভ্রীজীবপাদ বলছেন-_ শাশুড়ী ননদী কান দিলেও যাতে 
তাদের কথায় দোষ খুঁজে না পায় তাই একটু আবরণ দিয়ে কথা বলছেন। দেবকীসুত তো ক্ষত্রিয় 
আর আমরা তো জাতিতে গোপ তাই তার সঙ্গে তো আমাদের কোন 8 নেই। এটি হল 
বাইরের অর্থ। আর ভিতরের অর্থ হল দেবকী মানে এখানে হলেন যশোদা নন্দমহারাজের পত্নী 
যশোদা__ তার আর একটি নাম ছিল FRE পত্নী দেবকী, নামে নামে মিন আছে 





বেণুণীত 
বালে নন্দপত্রী ও বসুদেবপত্রীর মধ্যে খুবই ATHY শ্বৃহদিধুঃপুরাণ বলেছেন 

ca ara নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চ। 

অতঃ সখামভূত্তস্যা দেবক্যা শৌরিজায়রা।। 

Da বৃন্দাবন শ্রীগোবিন্দপাদপদ্ববিহার করেন i কৃষঃমাধূর্যয বৈকুঠাধিপতিতেও নেই। তাই 
বৈকুঠধামের সঙ্গেও এই বৃন্দাবনভূমির তুলনা হয় না। শান্ত্র বলেছেন N মাধুৰ্য্য নাহি নারায়ণে। 
org যদিও শ্রীগোবিন্দ ও বৈকুঠনাথ অভিন্ন কিন্তু রসের দিক দিয়ে তফাৎ আছে। রসস্থিতি 
প্রীগোবিন্দে সর্ক্যোৎকৃষ্ট। এইটিই রসের মর্য্যাদা। পান্ডিত্যে সমান কিন্ত যিনি রসিক কাব্যালাপী 
তিনি যেমন লোকের কাছে বেশী আদরনীয় হন তেমনি ec অভিন্ন হলেও গোবিন্দ রসে অধিক। 
তাই সব ছেড়ে লোকে গোবিন্দ ভজে। শ্রীকৃষ্ণচরণের পরম শোভা এই বৃন্দাবনভূমি। যেমন 
প্রীরামচন্দ্রের পাদুকাযুগল ভরতের রাজ্যের পরম শোভা। পাদুকার যদি এত শোভা তাহলে সাক্ষাৎ 
চরণের না জানি কত শোভা। 

CTA বেণুগানে ময়ূর মত্ত হয়ে নৃত্য PA এতো আর বৈকুণ্ঠধামে নেই। তাই বৃন্দাবনের 
মাধুরী বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা অধিক। অথবা গোবিন্দবেণু হয়েছে মনু অর্থাৎ উপদেষ্টা বেণু যেন বলতে 
চাইছে গোবিন্দ ছাড়া আর কাকে ভজব-_ এইটিই সকলকে উপদেশ করছে। অথবা শ্রীজীব 
বলছেন-__ মনু মানে মন্ত্রে যেমন উচাটন বশীকরণ হয় তেমনি গোবিন্দের বেণুগানে ময়ূরের 
দল মত্ত হয়ে নৃত্য করে। এটি প্রেক্ষ্য অর্থাৎ দর্শনীয় গোবর্ধনের সানুদেশে। | CF Als দেখবার 
TS | কেন? কারণ গোবর্ধনের সানুদেশে গোবিন্দের আসন তাই দর্শনীয়। যখন সেখানে বেণুগীত 
হয় তখন অন্য ANG শুনেছে। হরিণ, কপোত প্রভৃতি তারা নাচছে না বটে কিন্তু তাদের ওপরও 
বেণুগীতের ক্রিয়া হয়েছে। গোবিন্দ দর্শন ছাড়া তারা অন্য ক্রিয়া ত্যাগ করেছে। এমনকি নিজেদের 
আহার অন্বষণ পর্য্যন্ত ছেড়েছে। অন্য সব ছেড়েছে তার তাৎপর্য হল যারা গোবিন্দ দর্শন করবে 
তাদের কাজ রাখা চলবে না।স্বজাতিযোগ্য কাজ সব ত্যাগ করবে। স্বামীপাদ বললেন-_ গোবরদ্ধানেবা 
সানুদেশে আজ নাচের আসর বসেছে। শ্রীজীবপাদ বলছেন-_ গোবিন্দের বেণুগান শ্রবণে প্রাণীদের 
মধ্যে তারতম্য কেন? ঠিক নাচের আসর। ময়ূর কেন ক্রিয়াশীল আর অন্যেরা নিস্তব্ধ কেন? 
ময়ূরের মনে হয়েছে কৃষ্ণকে দেখে মনে হয়েছে মন্দগর্জিত মেঘের ঘনঘটা | আকাশে যখন মেঘের 
ঘনঘটা তখন ময়ূর কি করে? শ্রীজীবপাদ বলছেন, কথাটি সাবধান হয়ে বুঝবে 1 কি 





সাবধান? এখানে তো প্রাকৃত মেঘ নয়। অপ্রাকৃত নবীন নীরদ তাই কৃষ্ণদর্শনে কোটিগুণ 
উল্লাস। শ্রীজীবপাদ বলেছেন আরও বুঝতে হবে। এ স্বভাব ময়ূরকে ভগবান দিয়েছেন। প্রহলাদের 
কৃপায় যেমন ভক্তিসম্পদ তার বংশধরেরা পেয়েছে তেমনি ময়ূরের এনৃত্য-সম্পদ গোবিন্দ কৃপায় 
তার বংশধরেরা পেয়েছে। এই স্বভাবে ময়ূরের বংশধরেরা আজও মেঘ দেখে নাচে? পূর্ববপুরুষ 
কৃষ্ণ দেখে নেচেছিল আর তাদের বংশধর আজও কৃষ্ণের বর্ণসাদৃশ্য যাতে আছে সেই নবধনঘটা 
দেখে AND | গোবিন্দকৃপায় ময়ুরেরা এ স্বভাব পেয়েছে। ARA বলছেন-__ কৃষ্ণ যখন 
বনে এসেছেন তখন ময়ূরের দল কাছে ছিল। গোবিন্দের স্বভাব বনে গিয়ে আগে বেণু বাজান। 
3 سس‎ utn E sr তৌকলে গিয়ে rcr 
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করতে পারে না।তাই বনে এসে বাঁশী বাজিয়ে সকলকে তার আগমনবার্তা জানান। দিক্পালগণকে 
জানান আমি বনে এসেছি। তোমরা সকলে আমাকে দর্শন করে The | ময়ূর বলছে, কৃষ্ণ, তুমি 
আমাদের নাচাও সঙ্গে কিন্তু ভাল সঙ্গত কর। গোবিন্দ এমন সঙ্গত করেছেন যে মযুরেরা খুব ভাল 
নেচেছে। গোবিন্দের বেণু সঙ্গতে ময়ূরের দল অত্যান্ত সন্তষ্ট হয়েছে। তারা পারিতোধিক স্বূপ 
sure নিজেদের ময়ুরপুচ্ছ দান করল। কৃষ্ণও পরম আদরে বাদকরীতিতে সে শিখিপুচ্ছ নিজ 
শিরে ধারণ করে তাদের মর্ধ্যাদা রক্ষা করলেন। 

এ তো নাচের আসর বসেছে গিরিগোবর্দনের সানুদেশে | এখানে দর্শক কই v দর্শক না থাকলে 
তো নাচ জমবে না। শ্রোতা না থাকলে যেন গান জমে না | হ্যা, দর্শক আছে, হরিণ, কপোতি সবাই 
নিশ্চল হয়ে দর্শন করছে। এরাই হল সামাজিক i 'নেতি' 'নেতি'__ এই অপবাদ না করলে যেমন 
শ্রুতি ব্রহ্ম নিরূপণ করতে পারেন না তেমনি প্রাকৃত ক্রিয়া ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত গোবিন্দ দর্শন হয় 
না। তাই এমন শোভা আর কোথাও নেই। সমগ্র বনভূমি এবং পশুপক্ষী বনের সকল প্রাণী আজ 
কৃষ্তদর্শনে ও তার বেণুগান শ্রবণে পরমানন্দে Sa হয়ে আছে। বৃন্দাবনভূমির এ অপ্রাকৃত মহিমা 
কথায় বলে শেষ করা যায় না। কৃষ্ণসঙ্গসুখাভিলাষিণী গোপরামাগণ যার সঙ্গে কৃষ্ণ সম্বন্ধ আছে 
তাদেরই সৌভাগ্য বর্ণনা করছেন। এতে ধবনি উঠছে নিজেদের দুর্ভাগ্য বৃন্দাবনভূমি হল পৃথিবীর 
সৌভাগ্য তিলক। ত্ৰৈলোক্যে পৃথিবী ধন্যা যত্ৰ বৃন্দাবনং পুরী। 

তখন এক গোপরামা বলছেন-_ সখি, বৃন্দাবনের মহিমা দূরে থাক কারণ TETER তো 
গোবিন্দের প্রিয় তার তো এ মহিমা হবেই। কারণ গোবিন্দের কৃপা লাভ করে ভক্তিচক্ষু দিয়ে যখন 
বাকৃপতি বেদবক্তা ব্ৰহ্মা বৃন্দাবনভূমি দর্শন করেছেন তখন তার মহিমা বলেছে — ব্রজের প্রতিটি 
কান্তা মূর্তিমতী লক্ষ্মী, কান্ত হলেন পরমপুরুব শ্রীগোবিন্দস্থয়ম্‌। প্রতিটি বৃক্ষ TE, প্রতিটি লতা 
কল্পলতা, বৃন্দাবনভূমির একটি রজঃকণা কোটি কোটি চিন্তামণিকেও তুচ্ছ করে। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা 
যেথায় গুল্ম হতে বাঞ্ছা করে। এখানকার জল হল অমৃত, কথা গান, গমন হল ADA এবং বং 
ARA প্রিয়সখী দূতীর কাজ করে। শ্রীজীবপাদ গোপালচম্পু গ্রচ্থে বলেছেন যেখানকার জলই 
অমৃত সেখানকার অমৃত না জানি কেমন, যেখানে কথা হল গান সেখানকার সুস্থরলহরীর গান না 
জানি কেমন যেখানে চলে যেতে নেচে যায় সেখানে যদি আবার সত্যি সত্যি তালে নাচে 
তাহলে তার না জানি কেমন শোভা। 

এই বৃন্দাবনভূমির মহিমা তো হবেই এ ভূমি গোবিন্দের প্রিয়! হরিপ্রিয় যে মহিমাময় তা তো 
বলাই TT কিন্তু হরিপ্রিয়কে যারা আশ্রয় করে তারাও হরির প্রিয় হয় ৷ তাই এই বৃন্দাবনভূমিকে 
আশ্রয় করে যারা আছে-_ সেই পশুর দলের মহিমা একবার দেখ। SINT সৌভাগ্য একবার 
চেয়ে দেখ--১০ 

ধন্যাঃ স্ম মূঢ়গতয়োহপি VAT 

এতা যা নন্দনন্দনমুপাত্তবিচিত্রবেশম্‌। 

আকর্ণ্য বেণুরিফিতং সহ কৃষ্ণসারাঃ 

egeris দরুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ।।১১ 

অন্য এক ব্রজাঙ্গনা বলছেন__ হে সখি! এই বনের হরিণীর দল যদিও তারা পশুযোনি তবু 
তারা ধন্যা। কারণ তারা শ্রীকৃষ্ণের বংশীধবনি শ্রবণ করে বিচিত্রবেশধারী ননদনন্দনের প্রতি 
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বেথুগীত 

প্রেমাবলোকন দিয়ে পূজা রচনা করছে। নিজ নিজ পতি কৃষ্ণসারের সঙ্গেই তারা পূজা করছে-_ 
তারাও ধন্য আমরা কিন্তু অধন্য হয়েই রইলাম কারণ আমাদের পতি গোপগণ FET সহ্য 
করতে পারে না।।১১ 

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী 

অহো স্বরমণং তমনভিসূত্য বয়ং বুদ্ধিমত্যোহপি স্বজন্মবিফলীকুন্মহে। যতো মূঢ়া অপি 
সফলীভবস্তীতি দর্শয়ন্তআহর্ধন্যা ইতি। স্মেতি বিস্ময়ে খেদে বা। এতাদৃশং ভাগ্যম্‌ অস্মাকং নাভূদিতি 
ভাবঃ। য৷ বেণুরণিতম্‌। বেখুরিফিতমিতি পাঠদ্বয়ম্‌। TIR বেণুনাদমাকর্ণা নন্দনন্দনং প্রতি 
্রণয়পূর্ববকাবলোকৈরেব পূজাং দধুঃ পুপুযুঃ। তাসাং তৈরপি য আত্মনঃ পূজাং পুষ্ঠাং মন্যতে স 
নন্দনন্দনোহস্মাকং তৈঃ পুনঃ কিমুতেতি ভাবঃ। কিঞ্চ। তাঃ সহ কৃষ্ণসারাঃ পতিভিঃ সহিতা এব। 
অয়মর্থঃ। কৃষ্ণ এব শ্রীতিবিষয়ত্বেন সারো যেযাংতে যথার্থনামানস্ডাসাং পতয়ঃ স্বপত্নীঃ 
HAMMAN ATH স্বগার্হস্থ্যমেব ধন্যং মানয়প্তোহতিহয্যপ্তো অনুগচ্ছতত্তাঃ কৃষ্ণমভিসারয়ন্তি 
অস্মৎপতয়স্ত কৃষ্ণগন্ধায়াপি Bly ধিগস্মজ্জীবিতমিতি।1১১ 

11 টীকা সম্মত ব্যাখ্যা ।। 

ব্রজাঙ্গনা আক্ষেপ করে বলছেন, সখি বনের হরিণীরাও আমাদের চেয়ে ধন্য। তারা পশুজন্ম 
পেয়েও যে সৌভাগ্য লাভ করল সে সৌভাগ্য আমরা মানুষ জাতি তারচেয়েও বড় কথা হল 
গোপজাতি কৃষ্ণের স্বজাতি কিন্তু আমাদের সে সৌভাগ্য হল না।এ কথা শুনে বুঝা যাচ্ছে গোপীর 
PRAIA তুলনা কোথাও নেই। যেমন লক্ষ্মীঠাকুরাণী কৃষ্ণবক্ষের বনমালাকে স্পর্ধিনী বলেছেন। 
FPG মত ব্যবহার করেছেন। গোপীর সৌভাগ্যলক্ষ্মী স্বয়ং বৈকুণ্ঠের অধীশ্বরীও প্রার্থনা করেন। 
নাগপত্রীগণ FES প্রসঙ্গে বলছেন 
'  কস্যানুভাবোহস্য ন দেব বিদ্মহে 

তবাঙ্তিরেণুস্পর্শাধিকারঃ। 

mae শ্রীর্ললনাহচরত্তপো বিহায় 

কামান্‌ সুচিরং ধৃত্ব্রতা।। 

ভাঃ ১০/১৬/৩৬ 

গৌবিন্দচরণরজ পাওয়ার লোভে শ্রীমন্নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী মহালক্ষ্মী ঠাকুরাণী সর্বস্ব 
ত্যাগ করে সুদীর্ঘকাল ব্রতচারিণী হয়ে তপস্যা আচরণ করছেন। যদি প্রশ্ন হয় তপস্য করতে হলে 
তো সব ত্যাগ করতে হয় ত্যাজ্য থাকলে তবে তো ত্যাগ করবে ।কিন্তু লক্ষ্মী ঠাকুরাণীরতো কিছু 
ত্যাজ্য নেই। নারায়ণের চরণসেবাই তো তার একমাত্র SIE | সেটি তো আর ত্যাজা নয়। সে তো 
চরম কাম্য। তবে লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর তপস্যা ব্রতচর্য্যা বলা হল কেন? এখানে মহাজন সিদ্ধান্ত 
করছেন লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর পক্ষে ত্যাজ্য কিছু নেই কিন্তু তারও গোবিন্দচরণরজ পাওয়ার এমনই 
লোভ যার জন্য পরমকাম্য নারায়ণের চরণ সেবাও তিনি ত্যাগ করে 
গোপীর সৌভাগ্য সীমা কোথায়। Fans 

বনের হরিণী__ তারা তো পশু তাদের তো বিবেক বলে কিছু নেই তবু তারা ধন্যা। তারা পশু 
হয়েও আমাদের প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণ অভিসারে গেছে আর আমরা বুদ্ধিমতী হয়েও নিজেদের জন্মকে 
বিফল করলাম। তারা মৃঢ় হয়েও জন্মকে কৃষ্ণসেবায় সফল করেছে তাই AT | 'স্ম’ এখানে খেদে 


৩০ 


SOS 
«pce বেখুগান শুনেছে। হরিণীর শ্রবণ পটু কান পেতে তারা কাষের বংশীধ্বনি শুনে প্রাণে প্রাণে 
আস্বাদন করেছে। বেণুগান তো তারা শুনেছে কিন্ত সেটি তাদের ওপর কেমন ভাবে ক্রিয়া করল? 
প্রেমেতে কিছুতেই স্থিরতা আসে না। তাই গোপাঙ্গনারা নিজেদের সৌভাগা গণনা না করে পশুর 
সৌভাগ্য vif করছেন। হ্রিণীরা পশু কাজেই বিবেকহীন। কিন্তু কৃষ্ণস ্বন্ধহীন বিবেকীয় চেয়ে 
কৃষঃসন্বন্ধযুক্ত বিবেকহীনের জন্ম শ্রেষ্ঠ | হরিণেরাকৃষ্কেই সংসারের সার বলে মনে করতে পেরেছে 
তাই তাদের কৃষ্ণসার বলা aa garage পতি লাভ করাই পত্রীজীবনের সার্থকতা হরিণীরা 
সেই সৌভাগ্য লাভ করেছে। সে সৌভাগা আমাদের হল না। পতির সামনেই হরিণীদের কৃষ্ণের 
প্রতি সপ্রেম দৃষ্টি। সে সৌভাগ্য আমাদের হল না। 
গোপরামারা বলছেন-_ নন্দনন্দনকে তারা প্রেমেতে পূজা করেছে। মা যশোমতী তো কৃষ্ণের 
বেশভূষা মোহনরূপে ঘরেই করে দিয়েছেন। তার ওপরে আবার বনে গিয়েও বেশভূষা করা 
হয়েছে। নন্দনন্দনকে মানিয়েছে ভাল-_ সুন্দর মালা পরেছেন। ঘরে বসে গোপী ধ্যানে তাদের 
মনের চোখে কৃষ্ণের যে বেশ দর্শন করছে তা সত্য__ কল্পনা নয়। কৃষ্ণ যেন বনভূমিতে আজ 
সুসজ্জিত নাগর। গোপী যে ভারে গোবিন্দ পেতে চায় বনহরিণী পশুজাতি হয়েও যেন সেই মধুর 
রস আস্বাদনে লোভী হয়ে কৃষ্ণের কাছে অভিসারে এসেছে। কৃষ্ণরস আস্বাদনে তারা যে লোভাতুর 
এবং সেই আস্বাদনের জন্যই যে এসেছে এটি কি করে বুঝা গেল? কেন? তাদের দৃষ্টি দেখে। 
হরিণী নয়ন স্বভাবতই মনোহর | এর ওপর যদি তাতে কৃষ্ণপ্রেমাঞ্জন মাখান থাকে তবে তো কথাই 
নেই। সেই প্রেমভরা দৃষ্টিই পূজার উপচাররূপে সাজিয়ে নিয়ে তারা এসেছে। কারণ তারা তো 
বনের AS কৃষ্ণপূজার অন্য উপকরণ ফলফুল ধূপ দীপ SE চন্দন তারা কোথায়পাবে £বনহরিণী 
কৃষ্ণপূজার যে উপকরণ এনেছে তার তুলনা হয় না। এতেই গোবিন্দ পূজা সার্থক। কারণ তিনি যে 
(AA একমাত্র (AAS তার আস্বাদ্য। প্রেম ছাড়া অন্য কিছুই তার গ্রাহ্য নয়! ভক্তি ভালবাসা 
ছাড়া আর যা কিছু তাকে দেওয়া যায় সবটাই বিডম্বনামাত্র। প্রহলাদর্জী বলেছেন 
নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বং বাসুরাত্মজাঃ। 
প্রীণনায় মুকুন্দসা ন বৃত্তং ন ETI I! 
ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ। 
প্রীয়তেহমলয়া son হরিরন্যদ্‌ বিডম্বনম্।। 
ভাঃ--৭/৭/৫১-৫২ 
ভগবান নিজেও বলেছেন 
ejas পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে son প্রযচ্ছতি। 
তদহং TATIANA ATTA 11 শী ৯/২৬ 
ভ্রীগোবিন্দ অৰ্জ্জুনদেবকে বলেছেন__ পাতা ফুল ফল জল থে ভক্তি মাখিয়ে দেয় অৰ্জ্জুন _ 
আমি তা খাই। গ্রহণ করি বা চেয়ে দেখি একথা বলেননি__ a খাই এই কথাই বলেছেন। 
যদি বলা যায় এটি কথার কথা । বলবার জন্য বলেছেন কিন্তু আচরণে কি দেখিয়েছেন? হ্যা আচরণেও 
দেখা গেছে। মহারাজ দুর্যোধনের রাজ নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করে দরিদ্র দাসীপুত্র বিদুরের ঘরে এসে 


বিদুরপড়ীর বাংসলা প্রেমমাথা কলার খোসা নিভে যেচে খেয়েছেন। কলার খোসা তো ATS 
৩১ 


ویو سیم همست ی 


নয় তবু খেয়েছেন কারণ তাতে বাৎসল্য প্রেম মাখান আছে। তাহলে বুঝা যাচ্ছে প্রেমবাধ্য 
ভগবান তিনি উপচারের বাধ্য নন। হরিণীর দল প «enfe হয়েও এটি ভাল করে বুঝেছে। তাই 
নয়নে গোবিন্দপ্রেম মাখিয়ে পূজার উপচার রূপে তারা নিয়ে এসেছে। তারা যেন গোবিন্দকে 
কাতরভাবে বলতে চাইছে “হে প্রাণপ্রিয় আমাদের তো অন্য কোন সম্বল RR শুধু তোমার 
প্রতি আমাদের অফুরন্ত ভালবাসা যে সম্পদ্‌ তোমারই কৃপার দান তাই নয়নভরে নিয়ে এসেছি = 
তুমি করুণা করে গ্রহণ করে আমাদের ধন্য কর কৃতাৰ্থ কর)' 

গোপরামা বলছেন--- হরিণী যদি একা কৃষ্ণ অভিসারে আসত তাহলে তার সৌভাগ্য বর্ণনা 
করতাম না। তারা কৃষ্ণসারের সঙ্গে অর্থাৎ নিজ নিজ পতি সঙ্গে এসেছে। তাই তারা পরম 
সৌভাগ্যবতী। আমাদের সে সৌভাগ্য হল না! কারণ আমাদের পতি তো কৃষ্গন্ধ সহ্য করতে 
পারে না।আর তাদের পতি কৃষ্ণসার অর্থাৎ কৃষ্ণকেই তারা সার বলে জেনেছে তাই তারা সার্থকনামা 
তাদেরই গার্হস্থাধর্ম সার্থক যার পত্নী গোবিন্দ অভিলাধিনী তারই সার্থক গারস্থ্যজীবন। এর চেয়ে 
সুখের সামগ্রী আর কি হতে পারে PATA, গৃহস্থী, MAAR), সন্যাসী চারপ্রকার আশ্রমীই গোবিন্দ 
ভজবেন-__ এইটিই হল বিধি। এইটিই চার আশ্রমের কর্তব্য। কারণ মূলে জলসেক না করলে 
যেমন গাছ বাঁচে না তেমনি সকল দেবতার মূল শ্রীগোবিন্দচরণে ভজন জল না দিলে অন্য দেবতার 
আরাধনা করেও লাভ হবে না। এটি পশুজাতি হয়েও তারা ভাল করে বুঝেছে। তাই আজ হরিণীর 
দল নিজ স্বামী সঙ্গে এসেছে কৃষ্ণ অভিসারে। তাই তারাই ধন্য। এর থেকেই ধ্বনি উঠছে আমরা 
অধন্য। গোপীর কৃষ্ণপিপাসা যে কত তীব্র তাদের কথা থেকেই বুঝা যাচ্ছে। ১১ 

আচ্ছা, বৃন্দাবনভূমির জন্য না হয় বৃন্দাবনবনবিহারী হরিণীর দলের এ সৌভাগ্য হতে পারে 
কিন্তু আকাশচারী দেবীদের সৌভাগ্য দেখ। তারা তো কোন প্রকারেই এ সৌভাগের অধিকারী 
হতে পারে না কিন্তু তাদেরও যে সৌভাগ্য হল সে সৌভাগ্য তো আমাদের হল না। 

কৃষ্ণং নিরীল্ষ্য বনিতোৎসবরূপশীলং শ্রত্বা চতৎ 
কণিতবেণুবিবিক্ত ۱ 
দেব্যো বিমানগতয়ঃ স্মরনুন্নসারা ভ্রশ্যৎপ্রসূন 
কবরা মুমুহুর্বিনীব্যঃ।। ১২ 

আবার কোন এক গোপাঙ্গনা বলছেন, যে শ্রীকৃষ্ণের রূপদর্শনে বনিতাকুলের উৎসব হয় 
সেই রূপ ও চরিব্রবান্‌ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন এবং তার বংশীধ্বনি ও সধুররসপূর্ণ গীত শ্রবণ করে 
বিমানে করে যাচ্ছেন নিজ পতি সঙ্গে যে দেবীগণ তারা পতিকোলেই কামবেগে AS হয়ে 
পড়েন।তাদের যে মোহ হয়েছে এটির সুস্পষ্ট প্রমাণ দেবীদের কবরী আলুলায়িত এবং কুসুমাবলী 
BIS হয়েছে এবং নীবীবন্ধন স্থলিত হয়েছে। 

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী 

কিঞ্চাস্মাকং গোপীনাং গোপে কৃষ্ণে রতি নতীবানুচিতা। যতো দেব্যোহপি মানুষে তত্রাপি 
গোপে কৃষ্ণে রতিমত্যঃ সত্য এব স্বদেবত্বমপি সফলয়স্তীত্যাশ্চর্য্যমিত্যাহু কৃষ্ণমিতি। বনিতানাং 
স্ত্ীমাত্রাণামেবানুরাগিণীনামুৎসবো যস্মাত্তথাভূতং রূপং শীলঞ্চ যস্য তং দেব্যো দেবানামঙ্কে স্থিতা 
অপি বিমানগতয়ো বিমানচারিণ্যঃ। স্মরেণ নুনশ্চালিতঃ সারো ধৈর্য্যং যাসাং তা TE | মোহে লিঙ্গ 
মাহৰ্তশ্যৎপ্রসূনাঃ কবরা যাসাং তাঃ। বিগতা নীব্যোহপি যাসাং তাঃ। মোট্রায়িতমিদম্‌। যদুক্তম্‌। 
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কা pardo হৃদি তণ্তাবভাবিতঃ।প্রাকটামভিলাবস্য ARRE । পরমবিদগ্ধাঃ 
সৃক্ষধিয়ে৷ দেবান্তজজ্ঞাত্বাপি AAA rore স্বীয়ং wins মানয়ন্তো নিত্যমেব তাঃ কৃষ্ণং 
virg বিমানমারোহ্য আনয়ন্তি অস্মৎপত্যন্ত দহাস্তোবেত্যতো নিকৃষ্টা মৃগ্য উৎকৃষ্টা দেবোহপি 
ধন্য 14721 মানুষা এব বয়মবন্যা ইতি Slag 11 ১২ 
টাকা সম্মত ব্যাখ্যা 
কোন গোপরামা বলছেন, সখি, আমরা তো গোপজাতি, কৃষ্ণও তো গোপ-- সুতরাং 
কৃষ্ণে সজাতিয়ে আমাদের রতি অনুচিত তো হবে না। কারণ দেবীগণ মানুষে তার ওপর আবার 
গোপজাতি কৃষ্ণে রতিমতী হয়ে নিজেদের দেবত্বকেও সফল করছেন। শ্রীজীবগোস্থামীপাদ 
বলছেন--- MAGA তো একা যাচ্ছেনা না__ তাদের পতি সঙ্গে আছেন। হঠাৎ তারা কৃষ্ণকে 
দেখেছেন। সে কৃষ্ণ কেমন? বনিতোৎসবরূপশীলম্‌-- যাঁর রূপ দেখে, যাঁর গুণচরিত্র গাথা শুনে 
বনিতাগণের উৎসব অর্থাৎ পরমানন্দ মনে হয়।এ বনিতা কারা? বনিতা অর্থাৎ অতিশয় অনুরাগিণী। 
অথব৷ কৃষ্ণনুরাগিণী বনিতা তারা কৃষ্ণ দেখেছেন তার শব্দিত বিবিভ্তগান শুনোছেন-_ বিবিক্তগান 
বলতে বুঝাচ্ছে যার মধ্যে কোন প্রতিকূল আলাপের মিশ্রণ CE সময় এবং রসের অনুকূল 
রাগযুক্ত অতএব SH | অথবা শুঙ্গাররসবুক্ত গীত। 
— শুনলে কৃষ্ণানুরাগ জন্মায়। দেবীরা তো আকাশমার্গে বিমানে করে যাচ্ছেন__ নিজ 
নিজ পতি তাদের সঙ্গে আছেন। সেই অবস্থায় কৃষ্ণের বেণুগান তাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করেছে। 
প্রবেশ করামাত্রই তাদের কৃষ্ণানুরাগ জেগে উঠেছে। তখন আর কি ভারা বাঁচেন? বিমানে থাকা 
বস্থাতেই তীরা স্মরবেগে জর্জরিতা। মদনাবেশে তাদের তৎক্ষণাৎ ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছে! কৃষ্ণ কামনা 
তাদের জেগেছে যার ফলে তাদের ধৈর্যাধারণ সম্ভব হচ্ছে না। এই কৃষ্ণকামনারই অপর নাম 
কৃষ্তপ্রেম। প্রাকৃত জগতে প্রেম হয় না। তাই কামকেই আমরা প্রেম বলে থাকি। কিন্তু কাম ও 
প্রেমের মধ্যে মহান্‌ পার্থক্য। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীপাদ তার শ্রাচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কাম ও 
প্রেমের লক্ষণ সুস্পষ্টভাবে বলেছেন 
EA প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম। 
TENS হেতু কাৰ্য্য ধরে প্রেম নাম।। 
স্বসুখবাসনা অর্থাৎ নিজের সুখের দিকে দৃষ্টি পড়লেই তাকে কাম বল্য হবে আর FLAS 
তাৎপর্য কৃষ্ণসুখের জন্য সকল চেষ্টার নামই প্রেম। কাম হল অমানিশার অন্ধকার আর প্রেম হল 
নির্মল ভাঙ্কর। কামের ফল বন্ধন-_ চুরাশি লক্ষ যোনি ভ্রমণ করায়_ 
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়। 
ت75‎ রাজা যেন নদীতে চুবায়।। 
আর প্রেম মুক্তি তো দেবেই উপরস্ত ভগবানের পাদপদ্মে অনুরাগ লাভ-_ তার স্থান মুক্তিরও 
অনেক উপরে | এইজন্যই ভক্ত মুক্তি জেন্মমৃত্যু নিরোধরূপ মুক্তি) চায় না, কারণ জন্মমৃত্যু নিরোধ 
«ge মুক্তিতে জীবের স্বরূপানুভূতি জাগে না_- জীব নিতকৃষ্ঞদাস এ বোধ জাগে SI তাই 
সেবা সুখ পায় না__ এটি হল এই মুক্তির Û | সে বলে প্রভু আমায় জন্ম দাও কিন্তু যখন যে 
দেহে থাকি না কেন তোমার AMA যেন ভজতে পারি। ভক্তের প্রার্থনা RR ‘আসিব যাইব 


চরণ সেবিব।” 








গে 
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দেবীদের এই aay জাগামাত্রই তারা ধৈর্যাহারা CI ٩ Bra সেটি প্রকাশ 
পাচ্ছে? তাদের কবরীবন্ধন শিথিল হয়েছে__ কবরীতে পারিজাতমালা জড়ান ছিল__ ফুলগুলি 
খসে খসে পড়ছে। নীবীবন্ধন শিথিল হয়েছে। পতিকোলে তারা মূৰ্চ্ছিত হয়ে পড়েছেন। এই 
অবস্থাটিকে রসশাস্ত্রে বলা আছে মোট্রায়িত অবস্থা 

কান্তম্মরণবার্তাদৌ হৃদি তন্তাবভাবিতঃ। 

প্রাকটামভিলাযস্য মোট্টায়িতমিতির্য্যতে 11 

পরমবিদদ্ধ sofas দেবতারাও দেবীদের এ কৃষ্ানুরাগের কথা জেনেও তাদের প্রতি কোন 
দ্রোহ আচরণ না করে নিজেদের পরম সৌভাগ্য মনে করে নিতাই কৃষ্ণকে দর্শন করবার জন্য 
দেবীদের বিমানে করে নিয়ে আসেন। আর আমাদের পতি আমাদের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ | কৃষ্ণগন্ধ 
তারা সহ্য করে না। নিকৃষ্টা মৃগী উৎকৃষ্টা দেবীগণ সকলেই ধন্য। শুধু মাঝে থেকে আমরা মানুষ 
অধনা রইলাম। গোপরামাদের এইটিই আক্ষেপ এবং বাক্যের এইটিই ধ্বনি 11 

গোপরামাদের প্রৌঢ় নির্মল পরমপ্রেমের অতৃপ্তি স্বভাবে কিছুতেই মানসিক শান্তি পাচ্ছেন না। 
ব্রজরাজনন্দনের রূপ এবং স্বভাব দুইই অনুরাগব্তীদের মহামহোৎসব। যেদিন কৃষ্দর্শন হয় সেই 
দিনটিই চিরস্মরণীয়। Pana, কুটিল কটাক্ষ অধরে মধুর হাসি সবই পরম রমণীয়। কৃষ্ণ অধরামৃত 
বেণুরাদনে নানা শৃঙ্গারাদি নানা রসোদ্দীপক আলাপ করেন। তাই অনুরাগবতীর কারও আর ঘরে 
থাকার সাধ্য নেই। MR নবকৈশোর বয়স। স্বভাবের আকর্ষণে আকাশ চারিণী দেববধূগণ 
TOS আসতে তো পারেন না 1 তাই কি দেখলাম কি শুনলাম বলে BPRS হয়েছেন নিজ নিজ 
পতিকোলে। ধন্য তাদের অনুরাগ, ধন্য তাদের মিলনবাসনা। পতিরাও কোন বাধা দেয়নি বরং 
তাদের মনে হয়েছে হায় আমরা তো কৃষ্ণের সঙ্গে TER করতে পারলাম না কিন্তু পত্রীরা তো 
করেছে তাই তাদের পতি হয়ে আমরাও ধন্য। কৃষ্ণপ্রেমে মূর্চ্ছিতের সৌভাগ্য তো বটেই__তাদের 
স্পর্শ বা সঙ্গ পেলেও সৌভাগ্য। দৈন্যে গোপরামাদের মনে হচ্ছে বিধাতা আমাদের কঠিন হৃদয় 
করে সৃষ্টি করেছে আমরা অধন্য কৃষ্ণতৃষ্ণায় আকাশচারিণী দেবীদের GUS অবস্থা। তারা 
বিদগ্ধবতী। তাই তারা তো ভাল জানেন সকল রসের চেয়ে গোবিন্দরস E | কারণ ‘রস’ বলতে 
পুরুযোত্তম শ্রীগোবিন্দকেই বুঝায়। শ্রুতি বলেছেন__ ACA বৈ সঃ রসহ্যেবায়ং লব্জানন্দী ভবতি।” 
রসরাজ শ্রীগোবিন্দরস আস্বাদন করতে পারলে তবে জীব আনন্দ পেতে পারে। আনন্দী হতে 
পারে। কারণ জীবের এজগতে যে ভোগ্য বস্তু নিয়ে সংসার তাতে আনন্দের লেশও নেই | জগতে 
‘বস’ বলে কিছু নেই।যা আছে তা রস নয় রসের আভাস। আনন্দ তো নেই-ই যা আছে তা আনন্দ 
তো নয় সুখ বলা যেতে পারে-_ প্রকৃতপক্ষে বিচার করে দেখলে দেখা যাবে সুখও নয় সুখের 
আভাস। সুখ ও আনন্দ দুইএর মধ্যে অনেক তফাৎ। আলো অন্ধকারে যে পার্থক্য তার থেকেও 
বেশী। কারণ সুখ স্বার্থপর আর আনন্দ হল নিঃস্বার্থ। সুখ নিজেকে সুখী করতে চায়, আনন্দ 
গৌরগোবিন্দকে সুখী করতে চায়। সুখ আত্মকেন্দ্রিক, আনন্দ ভগবৎপর। সুখ সংকীর্ণ আর আনন্দ 
উদার। সুখ অন্ধকার আনন্দ আলো সুখ শুধু পেতে চায় আর আনন্দ নিজেকে বিলিয়ে দিতে চায়; 
এ জগতের সুখ ঠিক JAS নয় সুখের আভাস। দেখতে সুখের মত আসলে সুখ নয় সুখের 
আভাস। মরুভূমিতে মরিচীকার মত জলের মত দেখতে আসলে জল নয়। তাই মহাজন বললেন 
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বেণুগীত 
প্রাকৃত বিষয়রস ছেড়ে গোবিন্দরস সঙ্গ কর-- 
গোবিন্দ বিষয় রস. সঙ্গ কর তার দাস 
দেবাগণ তো এ OE বুঝেন তাই তাদের পক্ষে ra বেখুগান শ্রবণে এ সৌভাগ্য সম্ভব 
কিন্তু বনের পশু গাভীর দল তাদের কি সৌভাগ্য দেখ, দেখ। গোপরামারা ঘরে বসে বসে বনের 
চিত্র অকছেন। তাদের তো কানু ছাড়া গীত CUZ | FES দশায় তাদের তো কৃ্ণকথাই বাচিয়ে 


রাখে। কারণ কৃষ্ণদর্শন ছাড়া তো তাদের প্রাণ বাঁচে না গোপাগীত প্রসঙ্গে গোপরামাদের সম্বন্ধে 


ই 
গোবিন্দ কথাই তাদের প্রাণবারণের একমাত্র dara রাধা প্রভৃতি ব্রজবামারা বলছেন বনের পশু 
যারা মানুষের অধীন হয়ে চলে তারা নিজেরা স্বাধীন নয় তাদের সৌভাগ্য দেখ-- এর থেকে ধ্বনি 
উঠছে তাদের যে সৌভাগ্য সে সৌভাগ্য তো আমাদের হল না। 
গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনিগতি বেণুগীত 
পীযুযমুত্তভিতকৰ্ণপুটেঃ Pr: 
শাবাঃ সুতস্তনপয়ঃকবলাঃ স্ম SZ 
গোঁবিন্দমাজনি দৃশাশ্রুকলাঃ স্পুশন্তঃ1। ১৩ 
কোনও গোপরামা বললেন, গাভীর দল উন্নমিত কর্ণপুটে aa বদন কমল হতে বিনির্গত 
বেণুগানামৃত পান- করছে তাদের বৎসগণ দুগ্ধকবল মুখে করেও গলাধঃকরণ করতে পারছে না 
কারণ কৃষঃমুখনির্গত বেণুগান শ্রবণে তারা সকল কাজ ভুলে গেছে। তারা দৃষ্টিপথ দিয়ে মনোমধ্যে 
Va আলিঙ্গন করছে তাই তাদের নয়নে অশ্রকণা দেখা যাচ্ছে।। ১৩ 
শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী | 
নচস্ত্রীজাতীণাং সর্ববাসানেতৎ কামবিভূত্তিতমেবৈতন্মোহনমিতি IA । যতো ITE stato 
মোহনংপশ্যত্যেত্যা্ঃ। গাবশ্চেতি ক্ষরণ শঙ্কয়ৈবোন্তভিতৈরু্রমিতৈই কর্ণপুটেঃ পিবন্তং এব তস্থুঃ 
।ন চ তত্রাপি বাৎসল্যভাব এব মোহনে হেতুরভীতি IST, যতো ভাবশূন্যানামপি তদীয়শাবানাং 
মোহনং পশাতেত্যাহঃ। শাবা বংসাঃ স্তনপানে প্রবৃত্তাঃ সমনস্তরনের গীতং al তদেব ARTE 
ভিতকর্ণপুটেঃ PRE স্তনপানাসমর্থাৎ স্তনেভাঃ FORK পয়সাং কবল এব মুখেন তু নিগিলনং 
CARS তে 02 জাজোদয়েন স্তব্ধা বভুবুরিত্যর্থঃ ততশ্চ তন্মাতরো CAMHS দৃশা দৃষ্ট্দবাকৃষ্যানীয় 


CRM প্রবেশ্য আত্মনি স্বমনসি স্পৃশন্তঃ স্বমনসঃ HITS এব বাংসল্যাৎ স্থাপর়ন্তাত্তস্থঃ 
| তথ অশ্রন্যানন্দাৎ কলয়ন্তি ধারয়ন্তীতি Wis | এবঞ্চ সর্বপ্রানিনাং কৃষ্ণে নিরুপাধিরেব প্রেম কিন্ত 
তে সংযোগাৎ ধন্যা NE বিচ্ছেদাদধন্যা এবেতোতাবাবের বিশেষ ইতি 8152۱۱ ১৩ 
টীকা সম্মত ব্যাখ্যা 
গোপরামাগণ পরস্পর গোষ্ঠী করে বসে কৃষ্ণ বেণুগান বন ETE কোনও গোপী বলছে 
বনে গিয়ে কৃষ্ণ যে বাশী বাজান তা বনের গাভী বাছুরের কানে গৌছেছে। তারা সবাই কৃষ্ণের 
সেই বংশীগানামৃত প্রাণভরে আস্বাদন করছে। গোপবালাদের কণার aa এত ভণিতা কেন? 
এতে তাৎপৰ্য্য আছে বেণুগান তো অমৃত কৃষ্ণ কথাই হল অমৃত ৷ গোপরামারা বলেছেন কৃষ্ণ, 
তোমার কথা হল অমৃত-_ তব কথামৃতম্‌ এর উপরে তো বেণুগান__ যা সুর তাল লয় যোগে 
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হয়, কৃষ্ণ যার জন্য বংশী সাধনা করেছেন। তাহলে সেই বেণুগান অমৃত কৃষ্ণমুখ থেকে নিগতি 
হচ্ছে। অমৃতের ক্ষরণ তে চাদ থেকে হয়। তাহলে কৃষ্ণ বদনটি হল GMA | অমৃত যখন তখন 
পানের যোগ্য, এটি পান কর্ণ ইন্দ্রিয় দিয়ে বংশীগানামূত পান করতে হয় তাই বললেন কর্ণপুট। 
এখন প্রশ্ন হচ্ছে কি রকম কান? উন্নমিত কান গাভীরা কান দুটিকে খাড়া করে সে অমৃত গান 
ware) কেন? স্বামিপাদ টীকার মাধ্যমে বললেন-_ ক্ষরণ শঙ্গয়েরুভুভিতৈরুমমিতেঃ কর্ণপুটেঃ 
পিবন্তাঃ। গাভীদের কান সাধারণতঃ নীচের দিকে ঝুলান থাকে। কিন্তু তারা বুঝেছে কান এভাবে 
ঝুলান থাকলে কৃষ্ণের বেণুগান যখন অমৃত তখন জাতিতে তরল তাই গড়িয়ে নীচে পড়ে যাবে 
তাই কানদুটিকে খাড়া করে উঁচু করে ধরেছে যাতে একবিন্দুও গড়িয়ে পড়ে না যায় তাতে অপচয় 
হবে। অমৃতের এক ফৌটাও যেন বিফল না হয় সবটাই যেন আস্বাদন করতে পারি। এই গাভীর 
কাছ থেকে সাধক জগতের শিক্ষা হল কৃষ্ণগানামৃত আস্বাদন করতে হলে কান পেতে থাকতে 
হাবে-- সাবধান হতে হবে যেন একটি মুহূর্তও বিফলে না যায়, একটি নিঃশ্বাসও যেন বার্থ না হয়। 
কারণ পরমায়ু থাকতে থাকতে কাজ সেরে নিতে হবে-_ আয়ু রবি অস্তাচলে গেলে আর তো কিছু 
করা যাবে না। ভক্তের সাধনে তাই বলা আছে-_ 'ব্যর্থকাল নাহি যায়'। অব্যর্থকালত্বম্‌-_ 
কায়মনোবাকো তীরা প্রতিটি নিশ্বাসকে সফল করেন। গাভীর কাছে বাছুরের দল মায়েদের বাটে 
মুখ দিয়ে দাড়িয়ে আছে-_ বাঁট থেকে দুধ টেনে নিয়েছে, মুখে তাদের দুধের কবল (AA) 1 তারা 
এতই কচি বাছুর যে এখনও তৃণ খেতে শেখেনি। দুধ মুখ ভরে নিয়েছে কিন্তু তখনও গেলা হয় 
নি__ এমন সময় কৃষ্ণের বেণুগান কানে প্রবেশ করেছে। এখন দুটি পান তো একসঙ্গে সম্ভব হয় 
AI তাই বেণুগান অমৃত পানে আর দুধ পান করা সম্ভব হচ্ছে না। দূরে বংশী বিলাসীর বংশীগান 
কানে গেছে তখন দুধের গ্রাস আর গেলা হল না-_ দুই কষ (গাল) বেয়ে. সে দূধের ধারা গড়িয়ে 
পড়ছে। শ্রীজীবপাদ আবার আস্বাদন করেছেন__ যারা তৃণচর বাছুর অর্থাৎ যে সব বাছুর ঘাস 
খেতে শিখেছে তারা তৃণ কবল (গ্রাস) মুখে নিয়েছিল গিলবার আগেই বেণুগান তাদের কানে 
গেছে তাই তৃণ কবল তারা গিলতে ভুলে গেছে মুখ হতে তাদের তৃণগ্রাস পড়ে যাচ্ছে। 

বৃন্দাবনের বনভাগ-_ তার অপূর্বব শোভা-_ তার উপর আবার শ্যামসুন্দরের বংশী নিনাদ। 
এমন শোভা আর কোথাও নেই। গাভীগণ গোবিন্দকে নয়নের দৃষ্টির পথে এনে মনের কোলে 
বসিয়ে আলিঙ্গন করছে। তাদের পশুজন্ম-_ পরের অধীন তারা । তারা স্বাধীন নয় কিন্ত তাদের 
সৌভাগ্য দেখ যে তাদের এই অধীনতা তো বংশীগানামৃত পানে বাধা দিচ্ছে না। গোপরামাদের 
আক্ষেপ এইখানে | আমরা তো মানুষ জাতি__ পশু জাতির অনেক উপরে | আমরা নিজ নিজ 
পতি আত্মীয়-স্বজনের অধীন কিন্তু পশুর অধীনতার চেয়েও আমাদের অধীনতা আরও নিকৃষ্ট। 
কারণ আমাদের অধীনতা কৃষ্ণ বেণুগান আস্বাদনে বাধা সৃষ্টি করছে। আমরা তো কৃষ্ণ সঙ্গে বনে 
গিয়ে সে অমৃত আস্বাদন করতে পারছি না। তাহলে গাভীগণ পশুজাতি হলেও ধন্য আর আমরা 
মানুষজাতি হয়েও অধন্য। এর আগে দেবীদের কথায় গোপরামাদের মনের আবরণ উন্মুক্ত হয়েছিল 
তাই বাৎসল্য সম্বন্ধে গাভীদের কথা বলে তারা আবরণ দিলেন। কৃষ্ণসম্বন্ধের সৌভাগ্য এমনই 
যে তাতে দেহস্মৃতি ভুল হয় ভোগ্য বস্তু ও ভুল হয়ে যায়। গোপরামাদের আক্ষেপ আমরা তো 
কুল শীল মান মৰ্য্যাদা সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে ছুটে গিয়ে বনে তীর সঙ্গে মিলিত হতে পারিনা তাই 
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আমাদের জীবন বৃথা । আমরা নিষ্ফল দেহভার বহন করছি। এরপরে আবার কোন গোপী বললেন, 
গাভীদের তো গোবিন্দ ভালবাসেন। গোবিন্দ তো গোপ্রিয় তাই কৃষ্ণপালা গাভীর তো এ সৌভাগ্য 
হবেই। বনের পাখীদের সৌভাগ্য একবার দেখ। পক্ষীকুল তো পশুজাতির চেয়ে আরও নিকৃষ্ট। 
তাদের কেমন সৌভাগ্য। তারা কিভাবে কৃষ্বেণুগান আস্বাদন করছে। গোপীদের দৃষ্টি এমনই যে 
তাদের বর্ণনায় কেউই বাদ পড়ে নি। কৃষ্ণবেণুর অমৃত পানে জগতের কেউ বঞ্চিত হয় নি কেবল 
আমরাই বঞ্চিত-_ এইটিই গোপরামাদের বাক্যের ধ্বনি। এইটিই হল বৈষবতার চরম। জগতে 
সকলেই প্রভুর কৃপালাভে ধন্য হল কেবল আমিই বঞ্চিত হলাম এটি ভাবতে পারলেই খাটি 
বৈধ্বতা হল। কারণ উদাহরণ তো আছে। শ্রীল সরন্বতীপাদ আদ্বৈতবেদান্টা মায়াবাদী AA 
কাশীতীর্ঘে বেদান্ত অধ্যাপনা করেন, পরে গৌরকৃপায় CR হয়েছেন। Sawer মহাপ্রভু 
স্বয়ং ভগবান-__ কেমন করে সরস্বতীপাদকে পরীক্ষা করে নিয়েছেন। প্রথমে কোন সেবক পাঠালেন 
গৌরসুন্দর__ বললেন-__ “দেখে এসো তো সরস্বতী কেমন ভজন করছে।'। সেবক ফিরে এসে 
বললেন-_ IS সরস্বতীপাদের আক্ষেপ বাকা শুনলাম__ জগতে কেউ গৌর ভজ 
গৌর চিনল Al! মহাপ্রভু শুনে বললেন, STE বটে, তবে এখনও দেরী আছে। কিছুদিন পরে 
আবার শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর লোক পাঠালেন__ সরন্বতীপাদের ভজনে অগ্রগতি জানবার জনা | লোকটি 
ফিরে এসে বললেন “প্রভু, এবারে সরন্বতীপাদ বলছেন, জগতে গৌরমহিমা কেউ কেউ প্রচার 
করছেন। কিছু কিছু লোক গৌর ভজনা করছে। মহাপ্রভু শুনে বললেন__ হ্যা, সরস্বতী ভজনে 
কিছুদূর অগ্রসর হয়েছে বটে তবে এখনও দেরী আছে আরও ভজন করতে TA | তারপর আরও 
কিছুদিন যায়। মহাপ্রভু আবার লোক পাঠালেন__ বললেন-__ দেখে এসো তো সরস্বতী কেমন 
দেখলাম তাতে বিস্মিত হলাম। এবারে দেখলাম তিনি শুধু বিলাপ করছেন__ IT 

বিশ্বংগৌররসে که‎ 

বঞ্চিতোহস্মি বঞ্চিতোহস্মি বঞ্চিতোহস্মি ন সংশয়ঃ। 

ত্রিসত্য করে সরস্বতীপাদ বলছেন-_ জগতে সকলেই গৌর কৃপা পেয়ে ধন্য হল-_ সকলেই 

গৌররস আস্বাদন করল-_ কেবল আমি একা বঞ্চিত হলাম বঞ্চিত হলাম বঞ্চিত হলাম__ এতে 
কোনই সন্দেহ AR | মহারাজ প্রতাপ FAS আক্ষেপ করে বলেছিলেন স্বয়ং ভগবান ্রীকৃষঃচৈতনা 
এ জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন এই সঙ্কল্প করে যে জগতের সকলকে তিনি উদ্ধার করবেন কিন্তু 
একমাত্র প্রতাপ রুদ্রকে বাদ দিয়ে । আমরা আমাদের পরমারাধ্ RR শ্রীপাদ বাবাজী 
মহারাজের Area এই আক্ষেপবাণী rE মাধ্যমে শুনেছি__তিনি সকল বৈষবের আস্বাদনটি 
নিজের বুকে ভোগ করেছেন বলেছেন 

মহাপ্রভুর প্রেমবন্যায় জগৎ ভেসে গেল ডুবে গেল 

আমি রইলাম বাকী রে। 

প্রেম পেতে রইলাম বাকী 

প্রেম পেতে রইলাম বাকী। : 

এইটিই বৈধবতার চরম। মহাজন বললেন__ সর্বোত্তম হইয়া আপনারে মানে হীন।' আমাদের 
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(Aaya 
এ স্বভাব তৈরী করতে হবে এটি চেষ্টা করতে হবে শুধু চেষ্টাতেও হয় শান সাদু গুরুবৈধগবের 
কৃপাসাপেক্ষ। আর গোপরামাদের স্বভাবে এটি আছে। এর জন্য তাদের কোন চেঠার দরকার 
নেই। এটি তাদের স্বাভাবিকতা সাহজিকতা। এতে কোন উপদেশ বা অনুশাসনের আগে 
গোপরামারা বলছেন-_ দেখ, দেখ, বনের পাখীর কেমন অবস্থা দেখ তাদের CS 
কেমন দেখ 





প্রায়ো বতান্ব বিহগা খুনযো বনেহস্মিন্‌ 
কৃষেঃক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতং! 
আরুহ্য যে দ্রমভূজান্‌ রুচিরপ্রবালান্‌ 
Af মীলিতদূশো বিগতান্যবাচঃ|1 ১৪ 
কোন গোপী বললেন, এই বনের পাখীরা মুনিধর্ম অবসন্বন করেছে। যেখান থেকে ভাল করে 
শ্রীগরোবিন্দ দর্শন হয় সেইরকম তরুশাখায় বসোছে_- সেখান থেকেই তারা বেণুগান শুনছে। তাদের 
মুখে কথা নেই, দৃষ্টি বন্ধ করে বংশাধ্বনি শুনছে। খুনিরা যেমন কর্মফল আগ করেন সেই রকম 
এরা ফলহীন তরুশাখায় বসেছে। তাতেই বুঝা যাচ্ছে যে তাদের ফলে কোনও আসক্তি নেই 
সেইজন্য এই বৃদ্নাবনের পক্ষিকুলকে মুনি বলা যেতে পারে L198 
শ্রীবিশবনাথ চক্রবর্তী 
বৎসা অপি বিষয়গ্রাহিণো বিষয়রস এব তত্রোপাধিরস্তাত্যত আত্মারামা মুনায়ো জ্ঞানেন সর্ববানেব 
ভাবাংস্ত্যক্তরন্তো নির্ব্বিকারাঃ কৃষেন ক্ষোভয়িতুং ন শক্যাইতি বাচ্যং খতস্তানপি স্বমাধুর্যোনাকৃষ্য 
সম্মোহয়তীত্যাহুঃ প্রায় ইতি | বতেতি বিস্ময়ে | : 
আন্বেতি সখীং প্রত্যপি সন্বোধনং ভাবাবিষ্টপ্রমদানাং স্বভাব এবৈষ2। বিহগা মুনয় এব 
ভবেয়ুরিত্যর্থঃ। বনবাস দৃঞ্জিমীলনমৌননৈশ্চল্যাদ্যসাধারণধর্মদর্শনাৎ। যে SER 
আকরুহাবেণুগীতং E রুচিরপ্রবালানিতি দ্ঘভূজানামপি বেণুগীতানন্দাৎ মুনিজনস্পর্শানন্দাৎ 
চাঙ্কুরাদিবিকারো দর্শিতঃ। কলয়তি জগচ্চিত্তং ক্ষোভয়তীতি কলবেণুগীতং। কীদৃশং। কৃষ্ণেক্ষিতং 
কৃষ্ণে এব ঈক্ষিতং ন ARANA গানঅ্রষ্ট্বুপি দৃষ্টং মুনীনামেবমেযামতি প্রাচীনত্বাৎ 
তত্র তত্র সর্বব্রাবারিতগতিত্বাৎ বহ ুশোহবকলিততত্তদগীতত্বাচ্চ TR কৃতসঙ্গীত শাস্তাভিজ্ঞত্বাচ্চেতি 
SERIE ADP গানস্য কোহপান্যঃ TE সম্ভবেদিত্যাহঃ | তদুদিতং A কৃষ্ণাদেব উদিতম্‌ আবির্ভূতং 
কৃষ্ণ এবাস্য অ্রষ্টেতি গীতস্যানন্যবেদ্যত্বং TEEN অতএব ব্ৰহ্মারুদ্রাভিরিব a স্বসঙ্গীতশাস্ত্রমপি 
গ্রাহকা সন্ভাবাদেব ন কৃতমিতি জেয়ম্‌! অতএবাতাপূর্বাগীতরসাস্বাদবশান্মীলিতদৃশঃ। বিগতা অন্যস্য 
ব্ৰহ্মানন্দানুভবস্যাপি বাক্‌ পরস্পরকথনং যেষাং তে ইতি সম্প্রতি তমপি পরিত্যজ্য অমী ea 
এবাভুবন্নিতি ভাবঃ।1১৪ 
টীকাসম্মত ব্যাখ্যা 
গোপীর! গোষ্ঠী করে বসে কৃষ্তবেণুগীত বর্ণন করছেন। একজন আর একজনকে সম্বোধন 
করে বললেন__ অশ্ব! এখানে 'ম!' সম্বোধন কিন্ত বিচার করে দেখলে দেখা যাবে যে এখানে 
মাতৃস্থানীয় তো কেউ নেই_- তবে এ সম্বোধন কেন? শ্রীজীবগোস্বামিপাদ মন্তব্য করলেন__ 
এটি প্রমদাজনের অর্থাৎ স্ত্রীলোকের কথা বলার স্বভাব এই রীতিতেই তারা কথা বলেন ° 
৩৮ 
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এখানে মাতৃসন্বোধন ভাৎপর্যা নয়। বনের পাখীরা এখানে کم‎ অবলম্বন করেছে। বিহগাঃ 


E যেমন questa মোন হয়ে থাকেন এখানে 
পাখীরাও মুনিধর্ম অবলম্বন করে চোখ বন্ধ করে মৌন হয়ে, বৃক্ষে আছে 


ia 
প্রায়ো মুনয়ঃ- গোপার Ta কেমন মুনিগণ 





বৃন্দাবনে বাস করাছে। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ ও গোন্দামিপাদ বলেছেন সনকাদি মুনি এখানে 
পক্ষিরূপ ধারণ করে আছেন। তারা বৃক্ষশাখায় বসে FEA বেণুগান শুনছেন। কৃষ্ণ ঈক্ষিত হয় যে 
ক্রিয়ায় অর্থাৎ FACE যেমন ভাবে দেখা যার সেই রকম ভাবে তারা বসেছে এবং সেই ভাবে 
বেথুগান শুনছে। বৃক্ষ তো ফলবান-__ যে শাখায় ফল আছে সেই শাখায় বসলে তো ফলেই মুগ্ধ 
হবে বেণুগান আর শোনা যাবে না। তাই তারা বড় চতুর যে শাখায় ফল আছে সে শাখায় বসে 
fi— যে শাখায় কচি কচি পাতা (রুচির প্রবালান্‌ দ্রমভূজান্‌) সেই শাখার বসেছে। (গোপী এটি 
ধ্যানে দেখছে। আর লোভ জাগছে আমরা যদি পাখী হতাম-_ তাতে তাৎপর্য কি? যে শাখায় 
ফল বা পুষ্প নেই-_ ফল পুষ্প থাকলে ক্ষতি কি হত? ফলপুণ্পের গন্ধ ও রসে তারা আকৃষ্ট 
হত-- তাতে গোবিন্দ দর্শন তাদের হত না, ফল এবং পুষ্প তাদের মন প্রাণ কেড়ে নিত গোবিন্দ 
দর্শন করতে দিত না। কিন্তু কচি কচি পাতা যে শাখায় আছে সেই শাখায় বসেছে যখন তখন দর্শনে 
বাধক কেউ নেই। কারণ কচি কচি পাতা গাছের শোভা বটে কিন্তু পাতা তো কেউ খায় না তাই 
সেদিকে আকর্ষণ নেই। ARO তাদের গোবিন্দ দর্শন হচ্ছে। ভারা চোখ বন্ধ করে আছে। চোখ 
আর খোলে না__ পাছে অন্য কোন বস্তু আকর্ষণ করে । কারণ অন্যদর্শন গোবিন্দ দর্শনে বাধা দেয়। 
তারা অমীলিতদৃশ চোখ বন্ধ করে আছে। তারা আনন্দে বিবশ হয়ে আছে! অথবা অদ্নিমীলিত 
নেত্র__ চোখ সম্পূর্ণ খোলে নি-_ এতটুকু মাত্র খুলেছে যাতে শুধু গোবিন্দ দেখা যাবে অন্য কিছু 
দেখা যাবে না। 

পাখীর! অন্য কথাও ত্যাগ করেছে। বিগতানাবাচঃ অর্থাৎ স্বজাতিযোগ্য বাক্য ত্যাগ করেছে। 
গোপবালারা বলছেন__ এ পাখীরা বোধহয় প্রাচীন মুনি এরা অর্ব্বাচীন নয়। যে শাখার পাতা 
আছে অৰ্থাৎ, বেদতরুতে নিষ্কাম কর্মযোগ হল কচি কচি পাতা । বেদের ফলক্রুতি 'অপাম AA 
“অমৃতা SIT — এইগুলি হল পুষ্প যেটি ভগবান গীতাবাক্যে বলেছেন 

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্তবিপশ্চিতঃ। 
বেদবাদরতাঃ পার্থ নানাদর্তীতিবাদিনঃ।1 গীঃ ২/৪২ 

এগুলি পুম্পের মত AB এ পুষ্পে গন্ধ আছে__ নাসিকা মাতায় কিন্তু আত্মদ্ষুধা দূর 
করতে পারে এমন মধু এতে নেই। স্বামিপাদ টীকায় বললেন__ গোবিন্দ ATA মধু আছে। 
খাদ্যের বর্ণনা করলে PAGS হয় না। পুষ্পেতে যারা ফলবুদ্ধি করে তাদের মত মূর্খ আর কে 
আছে? পুষ্পিত বাক্যে তো পেট ভরে না। আত্মার তো ভ্রমরের বৃন্তি। সে কিছুকাল রঙ্চঙ্তে 
ঘুরবে আর মনে মনে ভাববে পেট ভরাবার মত যদি কিছু পেতাম কিন্ত এ শাখায় সকাম কর্ম নেই 
ফুল ফল নেই কেবল ঈশ্বর و‎ জনা পত্রস্থানীয় নিষ্কাম কর্ম আছে। তাই সেই শাখায় পক্ষিরূপী 
মুনির দল বসেছেন__ রুচির প্রবালান্‌ কেবল ঈশ্বর তুষ্টির জন্য প্রবাল। নিষ্কামকর্মদূক্‌ অর্থাৎ 
জ্রানচক্ষু বন্ধ করেছে না করলে চারিদিকে BO ব্রহ্মজ্ঞানের চক্ষু বন্ধ করেছে আর অন্য বস্তু 
সম্বন্ধে বাকাও ত্যাগ করেছে। এমন কি SATS কথাও ত্যাগ করেছে। নিজের কথা বলা বন্ধ 
করলে তরে তো অন্য কথা শোনা যাবে। গোবিন্দ বেণু শোনা যাবে নিজের কথা বন্ধ করলে! 

৩৯ 














বেণুগীত 
বেদতরুর শাখায় বসে বিহগকুল গোবিন্দকে লক্ষ্য করছে। শ্রুতি বলেছেন-_ রসো বে সঃ 

"ax — বলতে গোবিন্দকেই বুঝায় সংসারে বসলে পরমেশ্বর লাভ হয় না। বৃক্ষের শাখায় বসলে 
অনেক দূর দেখা যায়। উঁচুতে বেদগন্থায় বসে ভক্তিপন্থায় বসতে হবে। ইচ্ছাপন্থায় বসলে গোবিন্দ 
দর্শন হবে না। ঈশ্বরপোষণ কর্ম যা বেদ বলেছেন তাতে বসে গোবিন্দদর্শন করতে হবে। এরই নাম 
মুনিধৰ্ম। তাই মুনিরাই এই পক্ষী হয়ে আছেন। এ মুনিরা হলেন ভগবৎ মননশীল মুনি।শ্রীমহাগ্র 
সনাতন গোস্বামীজীর কাছে আত্মারামাশ্ট মুনয় শ্লোকের ব্যাখ্যায় মুনি বলতে পক্ষী অর্থই করেছেন। 
কৃষ্ণকৃপায় বা কৃষ্ণভক্তের কৃপায় পক্ষীও ভজন করে ।মুনিরাও কৃষ্ণের বেণুগান আস্বাদনের জন্য 
বৃন্দাবনে পক্ষী হয়ে থাকেন। পক্ষীগণ মুনিধর্ম অবলম্বন করেছে না মুনিরা পক্ষী হয়ে বংশীবিনাদ 
আস্বাদন করছেন এটি বলা কঠিন। ব্রজরমণীদের এই ভাবে নানা ভাবনা | আমরা যদি ব্রজরমণী না 
হয়ে বিহঙ্গিনী হতাম তাহলেও ধন্য হতাম। তখন কোন গোপী অন্য কোন গোপীকে বলছেন 
আস্তাং তাবৎ সচেতনানাং কথা-_ সচেতন পাখীর কথা ছেড়ে দাও-_ অচেতন নদীর সৌভাগ্য 
একবার দেখ, দেখ 

নদ্যস্তদা তদুপধার্যা মুকুন্দগীত 

মাবর্তলক্ষিতমনোভবভগ্রবেগাঃ। 

আলিঙ্গনস্থগিতমূৰ্ম্মিভূজৈর্মুরারে 

ff পাদযুগলং কমলোপহারাঃ।। ১৫ 

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী 

fees — কৃষ্ণস্য সৰ্ববমোহনত্বেহপি নারীজাতি মাত্রমোহনত্বমত্যধিকমিত্যাহু AS TREE 

পরিভ্রমৈর্লক্ষিতেন মনোভবেন কামেন ভগ্গো বেগো যাসাং তাঃ। অতএব ধৈর্য্যল্জ্জাদ্যপগমাৎ 
সমুদ্র স্বপতিং প্রত্যাগমনাৎ জলাতিবৃদ্ধ্যা Saka এব ভুজান্তৈর্যদালিঙ্গনং তেন স্থগিতং সংবৃতং 
নিশ্চলীভূতং কুলস্থিতস্য মুরারেঃ পাদযুগলং AA ধারয়ন্তি কমলং AA | যদ্বা। 
সুশীতলং সুগন্ধং জলম্‌। সলিলং কমলং জলম্‌ ইত্যমরঃ। স্বীয় জলেন ক্ষালনার্থং পাদ্যোপহারং 


প্রদদত্য ইবেত্যথঃ | কিংবা | কমলা স্বসর্ববসম্পত্তিস্তামর্য়ন্তঃ স্বরমণং শ্রীণয়িতুমিতি ভাবঃ। তাসাং 
পতিঃ সমুদ্রোহপি তা নৈব দ্বেষ্টি যথাস্মংপতয়োহস্মানিত্যহো বয়মেবাধন্যা ইতি ভাবঃ|| ১৫ 
বঙ্গানুবাদ 


কোনও গোপরামা বলছেন,__ সখি, সচেতন পক্ষীকুলের কি কথা-_ অচেতন শ্রীযমুনা প্রভৃতি 
নদীর সৌভাগ্য দেখ দেখ। তারা শ্রীকৃষ্ণের বেণুগান শ্রবণ করে তাদের তরঙ্গরূপ হস্ত দিয়ে 
শ্রীকৃষ্চরণ আলিঙ্গন করেছে PATE চলার পথে থামিয়ে ভাল করে দর্শন করবে বলে এবং নিজ 
বক্ষ হতে কমল তুলে এ পদযুগলে উপহার দিচ্ছে। দেখ দেখ তাদের বিচিত্র ব্যবহার-_ বেণুগান 
শ্রবণ মাত্রে তাদের FTA জেগেছে__ যার ফলে তাদের গতি ভঙ্গ হয়েছে। মন্থ্রগমনে শ্রীযমুনা 
ঘুর্ণিপাকে চলেছে।। ১৫ 

টীকাসম্মত ব্যাখ্যা 

শ্রীগোবিন্দের San শক্তি মুর্তিমতী ব্রজরামাগণ ঘরে বসে কৃষ্ণবিরহ AR ARA 
কৃষ্ণকথা রসে মেতে আছেন। ঘরে বসে তারা বনের চিত্র আকছেন। কারণ কৃষ্ণবিরহ নিবারণের 
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একটাই উপায় কৃষ্ণকথা রসের UPA কৃষ্ণ ও কৃষ্ণকথা ভিন্ন নয়-_ কৃষ্ণ প্রতিনিধি জগতে = 
আর কিছু হতে পারে না-_ একমাত্র কৃষ্ণকথাই কৃষের প্রতিনিধি 1 গোপরামারা যদিও ঘরে আছেন 
কিন্ত ভাবনার তন্ময়তায় তারা বনের চিত্র চোখে দেখে দেখে বলছেন কারণ তারা যে গোবিন্দ 
ভাবনাময়ী। তাদের তো FAS ছাড়া অন্য ভাবনা নেই। বিষয় ভাবনা আর কৃষ্ণ ভাবনা 
পরস্পর বিরোধী। গোপবালারা অন্য সব ভাবনা ত্যাগ করেছে তাই তাদের এই রকম কৃষ্ণভাবনা 
সম্ভব হয়েছে। যার ফলে বনের চিত্র তারা ঘরে বসে বসে দেখছেন। একজন আর একজনকে 
বলছেন-- শোন, তদা অর্থাৎ কৃষ্ণের বেণুগান কালে-- কৃষ্ণ যখন যমুনার তীরে বাঁশী বাজাতে 
বাজাতে যাচ্ছেন তখন শ্রীযমুনা মানসগঙ্গা (নদ্যঃ বহুবচন দেওয়া আছে) প্রভৃতি কান পেতে সে 
বেণুগান শুনেছে উপধার্ধ্য অর্থাৎ ‘উপ’ উপসর্গটি এখানে আধিক্য বুঝাচ্ছে তারা এই বেণুগান 
বেশী করে শুনছে। অথবা “উপ” উপসর্গটি এখানে সামীপ্য বুঝাচ্ছে__ বেণুগীত যখন তাদের 
কাছে এসেছে তখন তাকে তারা শ্রবণ কুহরে ধারণ করেছে। বেণুগীত ভারী মজার জিনিষ | বন্যার 
জলের মত TOR | বন্যার জল যেমন কেউ চায় না কিন্তু জোর করে ঘরে ঢুকে যায় তেমনি 
বেণুগানের কাছে কাউকে যেতে হয় না বেণু গান নিজে থেকে তাদের কাছে চলে আসে। বেণু 
দূতীর কাজ করে। ব্রহ্মা বলেছেন “বংশী প্রিয়সখী’। গোবিন্দজী রাধা প্রভৃতি ব্রজরামাকে কাছে 
পেতে চান! কিন্তু বংশী কি সে কাজ করতে পারবে? গোবিন্দ যদি দয়া করেন তাহলে পারবে। 
গোবিন্দ বাশীতে ফুৎকার দিয়ে ছেড়ে দিলেন পাগল করে ছেড়ে দিলেন। পাগল করা কেন? 
কারণ কৃষ্ণের বংশীধ্বনি তো শুধু বংশীধ্বনি TI এ যে কৃষ্ণ অধরামৃত-__ কারণ বলা আছে 
“কৃষ্ণের অধরসুধা ধ্বনিরূপে পাইয়া পরিণাম।” 

এই অধরামৃত স্পর্শমাত্রে মানুষ মাতাল হয়ে যায়, পাগল হয়ে যায়। গোপীগীত প্রসঙ্গে 
গোপরামারা বলেছেন 

সুরতবর্ধনং শোকনাশনম্‌ 

ARO বেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতম্‌। ভাঃ ১০/৩১। 

বেণুর কাছে যেতে হলে আমাদের হয়ে উঠত না। সাধুর কাছে আমরা যেতে পারি না। সাধু 
দয়া করে আসেন তাই আমাদের দর্শন হয়। বেণুনাদের খুচরো অংশ তারা পেয়েছে তাতেই তাদের 
অবস্থা আলুথালু। কৃষ্ণকন্দর্প (কৃষ্ণকামনা যার অপর নাম কৃষ্তপ্রেম) তাদের জাগ্রত VACA | তারা 
SU বেগা। এ গতিভঙ্গ তাদের অন্য কারণে নয় মদনাবেশে তাদের গতিভঙ্গ হয়েছে। যমুনার 
স্বাভাবিক ঘূর্ণী তাতে তার স্রোত স্তব্ধ হয়েছে। গোপরামারা কিন্তু তা ভাবছেন না। তারা তাদেয় 
নিজেদের মনের ভাব অর্থাৎ চেতনের ধর্ম অচেতন যমুনার আরোপ করেছেন-_ তাই বলছেন__ 
কৃষ্ণকন্দৰ্পে তাদের গতিভঙ্গ হয়েছে। মদনাবেশে নায়িকা যেমন ভাল করে চলতে পারে না 
ঠমকে ঠমকে চলে-_ এখানে যমুনারও সেই অবস্থা। 

কৃষ্ণ বাঁশী বাজাতে বাজাতে যমুনার তীর দিয়ে যাচ্ছেন। তাদের গতি মদনাবেশে অতি মনু 
হয়েছে। গোপী নিজেদের সাধন স্ত্রীজাতি যমুনায় চেলেছেন। FAL নিকটে পেলে কি হবে? 
কিন্তু কৃষ্ণকে কাছে পাবার কি উপায়? কৃষ্ণ তো মোটে একক্ষণও স্থির হয়ে দাড়ান না চলে যান। 
যমুনার মদনাবেশে এইটিই প্রাণের ইচ্ছা যে কৃষ্ণকে কাছে পেয়ে তার চরণ বাহু দিয়ে আলিঙ্গন 
করে কিছুক্ষণ বুকে ধরে কিন্তু que যদি না দীড়ান তাহলে ধরে কি ক'রে? তাই SA তার তর 


১১ 





বেণুগীত 

are ira একটি দুটি تاد‎ অনেক বাছ (ভুঁজেঃ বহুবচন দেওয়া আছে) কৃষ্ণচরণ আলিঙ্গন 
কারে তাকে স্থির করেছে। যমুনা কি শুধু আলিঙ্গন করেই ক্ষান্ত হয়েছে _ না গোবিন্দের স্বরূপ 
এমনই যে দেখা দূরে থাক তাকে ভাবলেও আর নিজের সুখ মনে থাকে AL দেখলে ভাবলে তার 
নিজের সুখের জনা চেষ্টা থাকে না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এ কামনা ত্যাগ কেমন কারে হয়? ۵ 
উপমা দেওয়া আছে। 'বাসো যথা পরিহিতংমদিরামদান্ধঃ।' কটিদেশের বসন কেউই ইচ্ছা করে 
খুলে ফেলতে পারে না - কিন্তু যদি কেউ কখনও নেশা করে মাতাল হয়ে যায় তাহলে কখন তার 
বসন খসে পড়ে সে জানতেই পারে না তেমনি স্বসুখবাসনা যার অপর নাম কামনা শানু 
কখনও তা ত্যাগ করতে পারে না কিন্ত গোবিন্দ প্রেমমদিরা পান করে যদি কখনও সে মাতাল 
হয়ে যেতে পারে তখন কখন যে তার বাসনা বসন খসে যাবে সে জানতেই পারবে | জোর করে 
বাসনা ত্যাগ করা যায় না। তবে কৃষ্ণ কামনা জাগলেই প্রাকৃত বাসনা ত্যাগ করিয়ে দেয়। জোর 
করে ত্যাগ করতে গেলে ব্যথা লাগে__ কিন্তু যখন আপনা হতে চলে যায় তখন ব্যথা তো লাগেই 
না__ বরং পরমানন্দ। গোপরামারা বললেন-_ কৃষ্ণ অধরামৃত ইতরবাগবিস্মারণং নৃণাম্‌__ শ্রীমতী 
রাধারাণী বলেছেন-_ ইতররসালিতৃষ্াহর ইতররাগ মানেই কৃষ্ণেতর রাগ অর্থাৎ বিষয় আসক্তি 
ইতররাগই তো আমাদের স্বাভাবিক হয়ে আছে। রোগীর তো কুপথ্যে রুচিই স্বাভাবিক এমন যদি 
কোন বৈদ্য থাকেন কুপথ্য ভুলিয়ে দিতে পারেন-_ রোগীর যদি আর কুপখ্যের কথা মনে না পড়ে 
তাহলেই তো পরম TARA কৃষ্ণ অধরামৃত হলেন সেই বৈদ্য যাতে জীবের প্রাকৃত কামন্য রূপ 
FAY ভুল হয়ে যায়। 

শ্রীযমুনা তো কৃষ্চরণ তরঙ্গ বাহু দিয়ে আলিঙ্গন করে থামিয়েছে ভাল করে দর্শন করবার 
BEART | কিন্তু যমুনা কি জানে না, কৃষণ্চরণ দর্শন করতে হলে সেখানে কিছু ভেট দিতে হয়? হ্যা, 
যমুনা জানে তাই ভেট দিয়েছে। নিজের বক্ষ থেকে কমল তুলে সেই কমলদল গোবিন্দ চরণে 
উপহার দিয়েছে। এখানে যদি শাস্ত্রের দিক দিয়ে বিচার করা যায় তাহলে অপ্রাকৃত নদী শ্রীযমুনা 
তাতে কমল ফোটা অস্বাভাবিক নয় প্রাকৃত নদীতে তে কমল ফোটে না-_ কিন্তু কাব্যের দিক 
দিয়ে দেখলেও এতে দোষ হবে না, কারণ কাব্যে কবিরা নিরঙ্কুশ | তারা যেমন খুসী প্রয়োগ করতে 
পারেন। কবি নদীতে কমল ফোটাতে পারেন, তাতে দোষ হবে না। এটিকে কবি প্রসিদ্ধি বলে 
মেনে নিতে হবে। 

যমুনার গতিভঙ্গ হয়েছে__ এতে দোষ হয় নি। শ্রীচক্রবর্তিপাদ আস্বাদন করেছেন-_ যমুনাবা 
স্রোত আছে__ তাতে নিজ পতি সাগরের সঙ্গে মিলিত হবে, কিন্তু gree প্রতি মদনাবেশে তার 
গতিবন্ধ হয়েছে তাতে সমুদ্র পতি রুষ্ট হয় নি। বরং খুশী হয়েছে তার কৃষ্ণনুরাগ জেনে। গোপরামাদের 
আক্ষেপ কিন্তু আমাদের পতি তো তেমন নয়, আমাদের পতি গোবিন্দ গন্ধ সহ্য করতে পারে না। 
গোপরামাদের মিলনের আকাগ্থার মনোভাব ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ পাচ্ছে না। কারণ তারা st 
শালিনী। যার ফলে যমুনা মানসগঙ্গার কথার অবতারণা। জলময়ী যমুনার নিজেদের ভাব অরোপ 
করেছেন। মহাপ্রভু রামাবন্দ রায়কে বলেছেন__ মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম। তাহা হয় তার 
্রীকৃষ্ণস্কুরণ। স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মুর্তি সর্বত্র হয় যে তার ইষ্টদেবক | 
নিজপতি সমুদ্র মিলনে না গিয়ে তাদের কৃষ্ণমিলনে দোষ হয় নি - কারণ তারা জানে কৃষ্ণ মুরারি 


৪২ 
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-তার নারায়ণের সমান গুণ আছে। পতিব্রতার যেমন নারায়ণ সেবায় পাতিব্রত্যের হানি হয় না 
তেমনি নারায়ণসম গুণবান মুরারিকে আশ্রয় করলেও আমাদের ধর্মহানি হবে att এতে গোপরামাদের 
নিজেদের অভিপ্রায় ব্যক্ত হল। এখানে মুরারি বলার অভিপ্রায়! মুর অত্যাচার করে বলে কৃষ্ণ 
তাকে বিনাশ করেছেন। কিন্ত মদন (মার) আমাদের পীড়ন করে বলে কৃষ্ণ তো কোন প্রতিকার 
করে না। কৃষ্ণ যদি মারকে বিনাশ. করেন তাহলে তিনি মুরারি নামে খ্যাত হবেন আর তাতে তার 
নারায়ণ সমান গুণ প্রকাশ পাবে। মুরারি পদে চারটি অর্থ-_ ক্লেশ, সন্তাপ, কামভোগ এবং দৈত্য। 
তিনি মুরারি এবং কামারি কৃষ্ণ কাম বিনাশ করে কামকে প্রেমে পরিণত করেন। কামের তাৎপৰ্য্য 
উপভোগ আর প্রেমের তাৎপর্য হল সেবা আমরা যদি ব্রজরমণী। না হয়ে তরদিনী হতাম তাহলেও 
শা পূর্ণ হত। Tl মানসগঙ্গার সৌভাগ্য দেখে ব্জরমনীদের হৃদয়তন্্রীতে নানা মহাভাবের 
বঙ্কার দিতে লাগল। ১৫ 

কোন গোপী বলছেন-_ দেখ, যমুনা প্রভৃতি নদীর এ সৌভাগ্য হলেও হতে পারে। কারণ, 
তারা কৃষ্ণের বিহারভূমিতে বাস পেয়েছে। তাদের ভাগ্য তো হবেই ৷ কৃষ্ণবিহার স্থানের সঙ্গে যারা 
সম্বন্ধ ধরে__ তারা তো গোবিন্দ পাবেই__ এটি গোস্বামিপাদের হার্দা কিন্তু অচেতন মেঘের 
ভাগ্য কেমন দেখ। মেঘ অচেতন প্রায় 'প্রায়' বলা হল কারণ একেবারে অচেতন নয়, তাদের 
থাকে__ কিন্তু তাদের সৌভাগ্য একবার AA 

দ্দাতপে ব্রজপশূন্‌ সহ রামগোপৈঃ 

সঞ্চারয়ন্তমনুবেণুষুদীরয়স্তম্‌। 

প্রেমপ্রবৃদ্ধ উদিতঃ কুসুমাবলীভিঃ 

সখ্যর্বধাৎ IAAP আতপত্রম্‌।। ১৬ 

শ্রীবিশস্তনাথ চক্রবর্তী 

হন্ত হস্ত সখ্যভাববন্তোহপ্যাত্মানং কৃতার্থয়ন্তীত্যাহু। দৃষ্টেতি CATH প্রবৃদ্ধঃ যাবত্যা AGAN 
গোগোপালসহিতসা আতপনিবারণং ভবেস্তাবতীং qas MS VISE | কসুমাবলীভিরিতি মেঘপুল্পং 
ঘনরস ইত্যাভিধানাৎ জলকণাবলীভিঃ সহ স্ববপুযা সখ্যুঃ কৃষ্ণস্যেতি RA সন্তাপহারিত্রেন 
সবর্ণতেন স্বীয় বিদযদ্গর্জনাভ্যাং পীতবস্ত্রবেণুনাদয়োঃ সাম্যং ERTS সথিভাবমভিমন্যমানঃ আতগপত্রং 
তুযারবর্িচছত্রং ব্যধাদিত্যাকাশস্থো মেঘোহপি তং সুখয়তি কেবলং বয়মেব তং সুখয়িতুংন প্রাপুম 
ইতি ধিগস্মানিতি ভাবঃ।। ১৬ 

বঙ্গানুবাদ 

কোন এক গোপরামা বলছেন__ সখি, মেঘ যেমন বর্ষণের দ্বারা লোকের তাপ দূর করে 
Ape তেমনি লোকের আর্তি হরণ করেন-_ তাই তিনি ভলদের বন্ধ! 4 দেখ দেখ বারিধর 
Reg DPA গোপগণের সঙ্গে রৌছে গোধন চরাতে এবং ক্ষণে ক্ষণে বেণু বাজাতে দেখে 
মনে দুঃখ পেয়ে শ্রীকৃষ্ণের উপরে উদিত হয় এবং প্রেমবশত বিস্তৃত হয়ে পুষ্পসমূহ অর্থাৎ তুষারবিনদু 
বর্ষণ করে নিজের শরীর দ্বারা ছত্র রচনা করেছে। 

টীকা সম্মত ব্যাখ্যা 

কৃষ্ণ বনে গিয়ে CRIB ACRE পিছনে থেকে বেণু বাজাচ্ছেন। আকাশের 
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মেঘ (TR) তাকে দেখেছে। কৃষ্ণ দিনের বেলায় অতান্ত PO হয়েছেন দেখে মেঘ মনে মনে দুঃ 
খ পেয়েছে তাই কৃষ্ণের ক্লান্তি দূর করবার জন্য মেঘ নিজের দেহটিকে বিস্তার করে কৃষ্ণ এবং 
quus সখাগণের ওপর ছত্র ধারণ করেছে। একা কৃষ্ণ মাথায় ছাতা ধরলে কৃষ্ণ সুখী হবেন না 
মেঘ তা জানে কারণ, গোবিন্দ ভক্ত সঙ্গে সেবা পেলে তাতে তুষ্ট হবেন-__ তাই মহাজন-__ 
গৌরবন্দনায় বললেন 

ভক্তগোষ্ঠী সহিতে গৌরাঙ্গ জয় GI | 

শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয়।। 

গোবিন্দ বা গোবিন্দ ভক্তের সেবা প্রেমেতেই সম্ভব হবে। মেঘপুষ্প বলা হয়__ ঘনরসকে 
অর্থাৎ বর্ষণকে। আকাশে মেঘ জলধারা বর্ষণ করে আর নবীন জলদ শ্যামসুন্দর গোপীর পক্ষে 
ঘনরস অর্থাৎ শৃঙ্গার রস (মধুর রস) বর্ষণ করেন। গুঁড়ি গুঁড়ি জল পড়ছে তাতে নিদাঘের সন্তাপ 
দূর হল! মেঘ এখানে গোবিন্দকে সখা করেছে। তার রসবর্ষণও সন্তাপহারী। সংসার তাপে ABS 
জীব তাদেরও সন্তাপ দূর করেন গোবিন্দ। বর্ণসাদৃশ্যও আছে। মেঘকান্তি গোবিন্দ__ গোবিন্দ 
হলেন নবনীরদনিন্দিত TER মেঘে যে বিদ্যুত গর্জন আছে তার সাদৃশ্য গোবিন্দে কি করে 
হবে? গোবিন্দের পরিধানে পীতবসন এর সঙ্গে বিদ্যুতের বর্ণের সমতা। বিদ্যুতবরণ ও মেঘগঞর্জন-__ 
আকাশের মেঘও গোবিন্দকে সুখী করছে। গোপরামাদের আক্ষেপে হৃদয় ভরে গেছে যে আমাদের 
তো সে সৌভাগ্য হল না। গোপরামারা এতে নিজ ভাব স্ফুট করছে__ এই গোপরামারা কি চায়? 
যে ভাব প্রকট IR গোপবালারা ভাবছেন__ আমরা তো সে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হলাম। 
অবহিথা বজায় রেখেও ব্রজাঙ্গনাদের প্রেমবিকাশ কিছু প্রকাশ পাচ্ছে। যমুনা মানসগঙ্গায় জলকেলিতে 
না হয় কৃষ্ণের সম্বন্ধ আছে কিন্তু গগনচারী মেঘ তাদের সঙ্গে তো কোন সন্বন্ধ নেই কিন্তু অল্পক্ষণের 
WIS মেঘ কৃষ্ণকে ভালবাসে। মধ্যাহ্ন তপ্ত an শিলায় দাড়িয়ে যমুনার তপ্ত বালুকায় 
দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ বাঁশী বাজান। গোপবালক গো মহিষ অনিমেষ নয়নে তা দেখে কিন্ত তাতে তাদের 
তাপের অনুভব হয় না। কৃষ্ণ বাশীতে মল্লার রাগিনী আলাপ করেন। তার ফলে মেঘ থেকে মৃদু 
মৃদু বর্ষণে তপ্তশিলা তপ্তবালুকা শীতল হয়। শ্রান্তি দূর হয় গোবিন্দের সঙ্গে মেঘের সখ্যভাব। 
বেণুবাদনে মনে করে সখা আমাদের ডাকছে মন্দ্র গর্জনে তার প্রত্যুত্তর দেয়। নিজ অঙ্গকে d 
রূপে বিস্তার করে। কৃষ্ণ সুখের জন্য মেঘ নিজ দেহ এবং নিজ সম্পত্তি দান করে। আমরা তা পারি 
নি। তাই মেঘের সৌভাগ্য আমাদের চেয়ে কোটি গুণ বেশী। দৈন্যবশে ব্রজ গোপীদের ভাগ্য 
হীনতার বোধ। আমরা রমণী বলে কৃষ্ণ ভালবাসি তা নয়- কৃষ্ণকে যে দেখে সেই ভালবাসে। 
আমাদের কৃষ্ণদর্শন হয় না আর পশুপাখী মেঘ তারা শুধু দর্শন করে তা নয় তারা সেবা করে। তাই 
আমরা ভাগ্যহীনা। ১৬ 
এর পরে বনের চন্ডালরমণীদের অবস্থা এবং সৌভাগ্য ব্রজগোপী বর্ণনা করছেন 

Acie পুলিন্দ্য উরুগায়পদাজরাগ 

Speen দয়িতাস্তনমন্ডিতেন। 

তন্দর্শনস্মররুজস্তরণরূধিতেন 

লিম্পন্ত্য আননকুচেষু জহুত্তদাধিম্।। ১৭ 

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী 


৪৪ 


বেণুগীত 

ইদানীং সোন্দর্ধ্যাদি বেণুগানাদিরূপগুণাবপানপেশ্ষমাণং কিঞ্চিৎ সন্বন্ধমাত্রেনৈব তন্মোহনত্বং 
গ্রতিপাদয়ন্তঃ Cres সপ্তম্যা ভূমিকায়া মহাভাবস্য মাদনাখ্যং মহাসারং ভাবমভিবযগয়ন্তাঃ 
শ্রীবৃষভানুকুমারা চরণপন্কজদ্যুতয় IR AM 255 পুলিন্দাঃ শবরাহ্গনা এব পূর্ণা বয়ন্তপূর্ণা 
এবেতাতস্তদীয়ং তপোজিজ্ঞাসমানাশ্চিবীর্ধাম ইতানুরাগোধ্বনিতঃ। ননু কেন AAA 
উরুগায়পদাক্জসা রাগোরপ্রনং Ta তেন শ্রাকুদ্ধুমেন। ননু তৎপদান্ডগতং তৎ un FUER 
তাবত্তত্রাহুঃ। দয়িতাস্তনমন্ডিতেন দয়িতাসাপ্তোগান্তদীয়ভ্তনসন্বন্ধীতি ভাবঃ। অতডদীয় 
পরমসৌভাগ্যস্য স্ততাবভিলাযে চ সাহসং কর্তুমশরুবতীভিরম্মাভিঃ পুলিন্দা এব স্থুযন্ত ইতি ভাবঃ 
| যদ্যপত্র দয়িতা সৈব স্বয়ং শ্রীবৃষভানুকুমার্যেব তদপানুরাগাধিকোনৈব তদমাননম্। ননু তেন 
পুলিন্দীনাং তাসাং কিং Wes | তৃণেষু রূষিতেন লগ্নেন। দরিতাসন্তোগানন্তরং A বনবিহারাদিতি 
ভাবঃ।ননু ততোহপি কিং TIE way PARA কুস্কুমস্য দর্শনেন স্মররুক্কন্দর্প পীড়া যাসাং তাঃ। 
ন জানীমহে কৃষ্ণদৰ্শনে তাসাং কিমভবিষ্যদিতি ভাবঃ। ততশ্চ কৃষপ্রঙ্গসৌরভ্য A আননেযু 
তৎকৃতসম্তেগলিগ্য়া FT চ লিম্পন্তাঃ সতাঃ কৃষ্ণংভূক্তম্মন্যা که‎ কন্দর্পপীড়াং DE | 
অহো তৎকুষ্কুমস্যাপ্যয়ং কোহপি শক্তিবিশেষ ইতি ভাবঃ। বয়স্ত তচ্চাপি জন্মমধ্যেহপি সকৃদপি ন 
প্রাগুম ইতি ভাবঃ। পদ্যমিদং শ্রীমদুজ্ঘবলনীলমণৌ মাদনমবিকৃত্য সদা ভোগেহপি তদ্গন্ধমাত্রাধার 
fex fett ইত্যত্রোদাহৃতম্‌।সদা ভোগেহপীতি মাদনস্য ভাবসমষ্টিত্বাৎ সৰ্ব্ব ACSI Ms সর্ক্েবিহারাশ্চ 
মাদনে বর্তন্ত এব অত্র বিহারেহপি সন্তোগস্তদানীং সহসৈব কৃষ্ণস্যাবির্ভাবাৎতেন সহ EM 
অতএবাত্ AFA বর্ণয়ন্ত্যোহভিরেভিরে ইত্যত্র সৈবাবির্ভূতং কৃষ্ণমালিঙ্গিতবত্য UIE 
সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোহয়ং পরাৎপরঃ। রাজতে হলাদিনীসারোরাধায়ামের যঃ সদেতি 
তত্ৰৈবোক্তেরন্যব্জ্রীকত্বেনাপি নেদং ব্যাখ্যেয়ম্‌ ।। ১৭ 

বঙ্গানুবাদ 

অন্য এক গোপী বললেন-_ বনের শবরী Dale ধন্য কারণ, তারা SATA চরণে আছে 
যে FSG অনুলেপন যা বনভূমিতে তৃণের উপর পড়েছে_ তার দর্শনমাত্র তাদের কৃষ্ণকামনা 
জেগে উঠেছে__ কৃষ্ণকামনারই অপর নাম FAA সেই কৃষ্তকামনা পরিপূরণের জন্য তারা 
কৃষ্ঞসঙ্গসুখ চাইছে 

কিন্তু সেটি কি করে সম্ভব-_ মানুষ যেমন দুধের সাধ ঘোলে মিটায় সেই রকম তারা তৃণের 
উপর FOIA চরণচিহ্ন থেকে PE অঞ্জলি ভরে তুলে নিয়ে নিজেদের বক্ষে এবং সুখে লেপন 
করছে তাতে তারা কৃষ্ণ আলিঙ্গন সুখ ও অধরামৃত আস্বাদনের সুখ অনুভব করছে! গোপরামাদের 
আক্ষেপ হচ্ছে__ শবরীকন্যা তারা নীচ জাতি তারাও এ সৌভাগ্যের অধিকারিণী হল-_ আর 
আমরা গোপজাতি, বিশেষ করে FAR স্বজাতি__ আমরা এ সৌভাগ্য লাভ করতে পারলাম না। 

|| টীকা সম্মত ব্যাখ্যা 

গোপরামাদের আক্ষেপ চন্ডালরমণী তারা নীচ জাতি তাদেরও কৃষ্ণ বেণুগান শুনে বাসনা 
পুরণ হল আর আমরা গোপজাতি কৃষ্ণের স্বজাতি আমাদের হল না। প্রেমরাজ্যের এইটিই রীতি 
বটে। যার যত আছে তার তত অভাব বোধ এবং এই অভাব বোধেই প্রকৃত আস্বাদন। অভাব না 
থাকলে আস্বাদন হয় না। পেট যখন খুব ভরে UI ক্ষুধার যখন নিবৃত্তি তখন খাদ্যের আদর হয় 
m তেমনি প্রেমক্ষুধা যদি পূর্ণ হয়ে যায় ভগবান রসবস্ত সুখাদা-_ তার আর আদর হতেন 
তাই ্রেেতে ভক্তিতে সর্বদা অভাব জাগিয়ে রাখতে হবে। ভক্ত তাই foren ভজন রে ভূতে 








aS 

থেকেও মুখে আর্তি জানান সর্বদাই হা হতাশ "আমার কিছু হল না কিছু হল না। এতেই 
আস্বাদন। গোপরামারা প্রেমের উচ্চকোটি তারাও অভাব বোধে আর্তি জানাচ্ছেন_ চণ্ডাল রমণীর 
সৌভাগ্য আমাদের হল না। এ প্রেমের এক বিচিত্র পরিপাটি। এ প্রেমের সংবাদ কে বুঝবে? 
কৃষ্ণের একটি নাম উরুগায়-- অর্থাৎ Geren গায়তি cage গায়তি। ব্রজগোপীর বক্ষের FETE 
অনুলেপনের ছাপ কৃষ্চরণে লেগেছে এটি পূর্ববরাগের অবস্থা। বলা আছে গোপামুখ্য রাধারাণীর 
তখনও কৃষঃ দর্শন হয়নি__ শুধু কৃষ্ণের বাশীর সুর তার কানে গেছে আর কৃষ্ণ নাম দুটি অক্ষর 
তিনি শুনেছেন আর বিশাখা সখীর অঙ্কিত কৃষ্ণের চিত্রপট দর্শন মাত্রে রাধাবাণীর মনপ্রাণ তাতে 
লেগে গেছে তাই 'রাধারাণীর আক্ষেপ ‘সখি! আমার মত রমণী যার তিনপুরুষে মতি যায় তার 
মরণই Caê Û বিশাখ৷ সখী তখন বুঝিয়ে দিলেন সখি তুই যা মনে করেছিস তানয়-_-এ তিনপুরুষ 
নয়-_ একজনই | যার নাম শুনেছিস তারই বাঁশী শুনেছিস আবার তারই এই চিত্রপট ۱ 
এই পূর্বারাগ দশায় রাধারাণীর এমনই অবস্থা যেন কৃষ্ণদর্শন ছাড়া তার প্রাণ বাঁচে না-_ তবে 
রাধারাণীর প্রাণ বাঁচে না-- এ তো বাল যায় سا‎ তাই মহাজন সেটি অনুভব করে বললেন 
রাধারাণীর দশমী দশায় যখন লীলা আর থাকে না__ তখন ললিতা বিশাখাকে ডেকে বলছেন 
দেখছিস সখীর অবস্থা। একবার দর্শন না হলে তো চলে না, কিছু একটা উপায় কর, একবার 
FR ডেকে আনবার ব্যবস্থা কর। কৃষ্ণ তো তখন সখা সঙ্গে গোচারণরঙ্গে আছেন। বিশাখা 
গেছেন কিন্তু সখার মাঝে গোবিন্দকে ডাকেন কি করে? ইসারা করলেন-_ গোবিন্দ কাছে এলেন 
বিশাখা বলছেন-_ হে সুন্দর! তুমি তো সুন্দর জিনিষ দেখতে ভালবাস-_ একটা সুন্দর জিনিষ 
তোমাকে দেখাব, এস আমার সঙ্গে | কৃষ্ণ বলছেন__ “কি সুন্দর feret? বিশাখা বললেন__ 
'এসই 2۱ ۱ কৃষ্ণ এলেন বিশাখা সঙ্গে, এসে দেখেন রাধারাণীর এ অবস্থা-_ বিশাখা ও ললিতা 
বললেন-_ আর ভাববার অবকাশ নেই__ একবার চরণ স্পর্শ না পেলে তো এ অবস্থার পরিবর্তন 
হবে না-_ বক্ষে একবার চরণ দাও | সঙ্কোচ ক'রো না। কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্গে তখনও তো রাধারাণীর 
মিলন হয় নি। তাই দ্বিধা সঙ্কোচ তার তখনও যায় নি কিন্তু কি করবেন উপায়ও নেই: 
চারিদিকে একবার চেয়ে নিয়ে খুব লজ্জা ও দ্বিধার সঙ্গে দক্ষিণ চরণখানি রাধারাণীর বক্ষে অর্পণ 
করলেন-_ করেই আর সেখানে দাড়ান নি-_ চলে এসেছেন। রাধারাণীর বক্ষের রাঙা কুঙ্ধুমের 
অনুলেপন কৃষ্চরণে লাগল-_ তারই ছাপ লেগেছে বনভূমিতে এই ঘাসের উপর। তা না হলে 
কৃষ্ণ তো চরণে FHA মাখেন II তাই কৃষ্ণরণে PA আসবে কি করে? কৃষ্ণের চরণের 
লৌহিত্য সঙ্গ পেয়ে FETE আরও শোভা হয়েছে। কোন নিভৃত দয়িতার বক্ষের কুঙ্কুম কৃষ্ণচরণে 
লেগেছে। শ্রীলবিশ্বনাথ চত্রবর্তিপাদ ও শ্রীলগোস্বামীপাদ শ্রীরাধারাণীর বাকা তুলে ধরেছেন। তার! 
শ্রীরাধার কাছে AEA স্বরূপে ছিলেন। তাই তারা রাধার বাক্য বলতে পারছেন। কৃষ্ণতৃষ্ণার এতই 
প্রাবল্য যে সে দয়িতা যে রাধারাণী স্বয়ং এ কথা তার মনে AS এখন তো পূর্ববরাগ।রাসরজনীতে 
প্রথম মিলন তা না হলে গোবিন্দের প্রত্যাখান বাক্য তো যুক্তিযুক্ত হয় না। গোবিন্দ বললেন 

প্রতিযাত IS AR CAR স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ। 

Wis ১০/২৯/১৮ 

তোমরা ব্রজে ফিরে যাও এখানে থাকার প্রয়োজন নেই। এটি গোবিন্দের পরীক্ষামূলক 
বাক্য ss BNR বেণুর আকর্ষণে রাধারাণী 
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ঘর ছেড়ে বনে এসেছেন কিন্ত কৃষ্ণ oit ert গেল না তাই রাধা TOES হয়েছেন কৃষ্ণ স্পৰ্শ পেলে 
ত হবে। বিশাখা কৃষকে ডে 





d 





তবে প্রাণ AS ডকে এনেছেন গোবিন্দের নয়নের ও মনের দুইএর 
সুন্দর বস্তু রাধারাণীকে দেখিয়েছেন রাধারাণীর বক্ষের FETA অনুরঞ্ভিত গোবিন্দ চরণ--- চরাণের 
সৌগন্ধ ও FETE সোগন্ধ এক জায়গায় মিলেছে। এ কুস্কুমরাগ দর্শনমাত্রে চন্ডালরমণীদের 


কন্দৰ্পপীড়া জাগ্রত হয়েছে। দর্শনের প্রভাব কেমন 











۶ আগে নয়নে দেখেছে তারপর সেই কুঙ্কুম 
অঞ্জলিভরে তুলে নিয়ে মুখে মেখেছে কারণ কুষ্ণ প্রেম জাগলে কৃষ্ণ ভোগ না করে বাঁচে নাল 
প্রেম তে সদা জাগ্রত। প্রেমের তো নিদ্রা নেই | এরপরে সেই TER বক্ষে ধারণ করেছে! মাদনাখা 
মহাভাব কন্দর্পপীড়ার চরম ভবস্থা। এর দৃষ্টান্ত শ্রীউজ্ভ্লনীলমণি গ্রন্থে আছে! ব্রজাঙ্গনা Ara 
কথা বলায় নিজেদের ভাব কিছু প্রকাশ পাচ্ছে দেখে মেঘের কথা বলে সখাভাব দেখালেন কিন্তু 
তা বেশীক্ষণ স্থায়ী হল না। কারণ তাদের মহাভাবের প্রবণতা ۱ তাই পুলিন্দ কন্যাদের কথায় 
নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ পেল। চন্ডাল কন্যারা ভাগ্যবতী । বৃন্দাবনের বনে বহু চন্ডাল, ভাল 
পুলিন্দ প্রভৃতি জাতি বাস করে। তাদের পুরুষরা শিবিকাবহন করে জীবিকা নির্বাহ করে আর 
at শাক তোলে কাঠ আনে। সেই চন্ডাল কন্যাদের এই সৌভাগ্য ভক্তির কাছে সিদ্ধি দাসী 
হয়ে থাকে। তাই ব্ৰজ রমণীরা ঘরে বসে এই চিত্র আকছেন। ১৭ 
তখন অন্য এক গোপরামা বলছেন-_ সখি! মহদাশ্রয় ছাড়া বাসনা পূরণের কোন উপায় নেই 

এবং BASS ছাড়া মহৎ ব্যক্তি হয় না। এই হরিভক্ত হলেন শ্রীগিরিরাজ cites । তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ 
হরিভক্ত। এটি গার্গীর কাছে শুনেছি তাই আজ মানস গঙ্গায় স্নান করে অধিদেবতা শ্রীহরিদেব 
নামক নারায়ণকে দর্শন করতে AR এতে গুরুজনগণের কোন বিপ্রতিপত্তি হবে না জার কৃষ্ণও 
সেখানে গোচারণ করেন-_ এই যুক্তি নিশ্চয় করে নিজ রমণ [ans অভিসার করবার জন্য কৃষ্ণ 
ও কৃষ্ণগণের সেবাকারী গিরিরাজের স্তুতি করছেন__ 

যদ্রামকৃষ্চরণস্পর্শ প্রমোদ | 

মানং তনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োর্যৎ 

পানীয়সুযবসকন্দরকন্দমুলৈঃ ৷৷ ১৮ 

|| শ্ৰী বিশ্বনাথ চক্ৰবৰ্তী 1 - 

হন্ত সখ্যোমহদাশ্রয়ণং বিনা নৈব মনোরথঃ VALS | TEE হরিভক্তানামেব তেষামপি মধ্যে 
শ্ৰীগোবৰ্ধনো গিরীন্দ্র এব মুখ্য ইতি গাগীমুখাং LOOX তদদ্য CLS মানসগঙ্গায়াং TT তদধিদৈবতস্য 
REC নারায়ণস্য দর্শনার্থং যাম ইতাত্র শুরুজনানামপি নৈব বিপ্রতিপত্তিঃ কৃষ্যেহপি 
sa খেলতীতি যুক্তিম্‌ নিশ্চিতবতাঃ স্বরমণং তমভিসিষীর্যবঃ শ্রীগোবন্নমেবসগণকৃষ্ঞবাঞ্ছিত 
সাধকং স্ববাঞ্থিতসিদ্ধার্থংস্তবন্তি। হস্তেতি বিস্ময়ে। হরিদাসেষু নারদাদিফবপি মধ্যে মুখ্যা am 
হরিদাসা যুধিষ্ঠিরোদ্ধব an অয়ম্রিরেব হরিদাসবর্ষাঃ হরিদাসস্য রাজর্ষেরাজসুয়ং 
মহোদয়মিতি যুধিষ্ঠিরে কৃষ্ণং সংস্মারয়ন্রেমে হরিদাসো ব্রজৌকমানিত্যাদ্ধরে হস্তায়মদ্রিরবলা 
হরিদাসবর্যঁ ইত্যন্মিন্‌ পর্ব্বতেহপি হরিদাস পদ প্রয়োগাৎ। TER কৃষ্তয়োশ্চরণস্পর্শেন 
“শিলাদ্রবাদ।)ভ্যিগ্ততঃ প্রমোদ WA mil চরণস্পর্শে সতি শিলানাং PAE প্রাপ্ত্যা 
ধ্বজবজ্াঞ্ধুশাদিমচ্চরণচিহ্নং নিৰ্বরতৃণোদগমাদয়োশ্রুপুলকাদয়োইপি প্রনোদব্যঞ্জকা CRS ৷ অত্র 
8a 























বেণুগীত 

রামপদগ্রয়োগো ভাবগোপনার্থঃ। শ্লেষেণ রামো নীল চারুসিতে frat যারমণীয়ো যঃ 
FATA | হে অবলা ইতি পতিপারবশ্যবতীনাং FIR তদাশ্রয়ণমেব বলং TCS ইতি ভাবঃ ae 
যতঃ প্রমোদাদেব হেতো মানং তৎ প্রসাদনীং পূজাং তনোতি সহগোভিগণেন সখিসমূহেন চ 
বর্তমানয়োস্তয়োঃ। কৈঃ। পানীয়ানি পদ্যা চমনীয় পানার্থং সুগন্ধশীতলনির্বারজলানি তথা নোবেদ্যার্থং 
পানীয়াঃ পেয়া মধবান্র পীল্বদি রসাশ্চ। সুযবসানি অর্ঘ্যার্থং দুর্ববা গবাং গ্রাসার্থং 
সুগন্ধসুকোমলপুষ্টিবদ্নিদু্ঘসম্পাদকানি তৃণানি চ। দীর্ঘত্বমার্যং। যদ্বা। পানীয়ং সুবতে ইতি 
পানীয়ান্বোনির্বরাশ্চ কন্দরা উপবেশশয্যাবিলাসাদার্থং শীতোষ্সময় সুখদা গুহাশ্চ ভক্ষণার্থং 
কন্দমূলানি চ। CAS রত্রপর্য্ূপীঠপ্রদীপাদর্শাদয়োপ্যুপলক্ষাপ্তৈঃ।| ১৮ 

11 বঙ্গানুবাদ || 

হে সখী‘ এই অদ্রি (গোবদ্বন) হরিদাস সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । কারণ এই গিরি রাম ও FCS 
চরণ স্পর্শ দ্বারা আনন্দিত হয়ে পানীয় শোভন তৃণ, কন্দর এবং কন্দ মূল দ্বারা গোধন এবং সখা 
সঙ্গে রাম ও কৃষ্ণের পূজা করছে।। ১৮ 

|| টীকাসন্মত ব্যাখ্যা।। 

শ্রীমপ্তাগবত শাস্ত্রে তিনজনকে হরিদাস বলা আছে__ উদ্ধবজী, যুধিষ্ঠির মহারাজ ও গিরিরাজ 
(গোবদ্ধান। তারমধ্যে গিরিরাজ হলেন হরিদাস শ্রেষ্ঠ । এই গিরিরাজ গোবর্ধনে যখন কৃষ্ণ বলরাম 
সখা সঙ্গে গোচারণ করেন তখন কৃষ্তবলরামের চরণস্পর্শে গিরিরাজ আনন্দিত হন এবং তার 
পাষাণ তনু দ্রবীভূত হয় যার ফলে পাষাণ অঙ্গে কৃষ্ণের চরণচিহ্ন পড়ে। কৃষ্ণচরণস্পর্শে আনন্দ 
পান বলেই তাকে ভাগবতোত্তম বলা যায়__তাই হরিদাসবর্ধ্য। কিন্ত হরিদাস যখন তখন, দাসের 
বৃত্তি তো সেবা-_ গিরিরাজ সেবা করেন না? হ্যা, সেবা করেন গিরিরাজ সকলের সেবায় 
উত্তম ভাগবত। সৰ্ব্বশ্ৰেষ্ঠ সেবা হল Ra সেবা। যার যা আছে তাই দিয়েই সেবা করার 
নিয়ম আছে। গিরিরাজ কৃষ্তবলরাম ও সখাগণকে DAR জল, পাদ্যের জন্য জল, ক্ষুধার ফল 
CA আবার গোধনের তারাও ARA কারণ কৃষ্ণলীলাসঙ্গী) জন্য দেন সুযবস অর্থাৎ তৃণাদি 
অর্ঘ্য, বিশ্রামের জন্য দেন নিজের কন্দর (গুহা) নৈবেদ্য দেন কন্দমূল। গাভীর জন্য দেন 
সুগন্ধসুকোমল তৃণ যা তাদের পুষ্ঠিবর্ধন করে দুগ্ধবতী করে। আবার গিরিরাজে TAET, স্বচ্ছদর্পণ 
পাদপীঠ প্রস্তরমণিও আছে__ তারাও গোবিন্দকে সেবা করে। এই গিরিরাজের কৃপায় আমাদের 
বাঞ্ছা পূরণ হয়। গোপরামাদের আক্ষেপ__ সকলেই কৃষ্ণসেবায় ভাগ্যবান। শুধু আমরাই 
ভাগ্যহীনা__ সে সেবাসুখ থেকে বঞ্চিত হলাম-_ এইটিই ধ্বনি। 
গোঁপারামাদের আক্ষেপ স্থাবর গিরিরাজও সেবাসুখ পেল কিন্তু আমরা জঙ্গম সে সেবামুখ হতে 
EU হলাম | জীব হল মায়ার দাস আর যে ভগবানের দাস তাকে ই বলা হয় হরিদাস। তার মধ্যে 
আবার গিরিরাজ, গোবর্ধন শ্রেষ্ঠ কারণ সে নিজের দেহকে লীলাক্ষেত্র করেছে। গোবদ্নি গোবিন্দ 
সেবা করে আনন্দ পান আর গোবিন্দ সে সেবা গ্রহণ করেআনন্দ পান তাই গিরিরাজ হলেন 
হরিদাস বর্ধ্য অর্থাৎ হরিদাস শ্রেষ্ঠ । এখানে অবহিথায় কৃষ্ণানুরাগকে গোপন করবার জন্য রামচরণ 
স্পর্শ বললেন। তা না হলে তাদের বক্তব্য হল কৃষ্ণচরণ স্পর্শ। শিলা অতি কঠিন সেও গলে গেল 


কিন্তু আমাদের কঠিন হৃদয় গলল না। এতে গোপরামাদের দৈন্য প্রকাশ পাচ্ছে। শ্রীল সনাতন 
8v 
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গোদ্রামিরণ ও বললেন 
গোবর্দানো জরতি শৈলকুলাধিরাজো | 
যো গোপিকাভিরুদিতো হরিদাসবর্ধা ۶ 11 
শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামিপাদ স্তবাবলীতে বললেন গিরিনৃপ হরিদাস শ্রেণী বর্ষোতি নানামৃতমিদমুদি 
তং তে রাধিকাবন্তু চন্দ্রাৎ। হে গিরিরাজ রাধিকার দনচন্দ্র থেকে তোমার হরিদাস বর্ম নাম প্রকাশ 
পায়। শ্রীল সনাতন বললেন গোপরামাদের উক্তি আর শ্রীল রঘুনাথ বলেলন শ্রীমতী রাধারাণীর 
উক্তি | এই মতদ্বৈধে দোষ হবে না কারণ গিরিরাজের Saal দেখে সকলেই তাকে হরিদাস 
aca | হরিভক্তিবিলাসে AFT ্রীগোবদ্বনিভূধরং প্রভৃতি বচনে হরিদাসবর্ধরূপেই 
গিরিরাজের পূজাবিধি দেখা যায়। এইভাবে গোবর্দনের কৃষ্ণসেবার প্রশংসা করে গোপরামারা 
নিজেদের দুর্ভাগ্য বলছেন আমরা কৃষ্ণসেবা করতে পারলাম না। 

গা গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার 

AR কলপদৈত্তনুভৃৎসু 71402 | 

অস্পন্দনং গতিমতাং APSHA 

নির্ধোগপাশকৃতলক্ষণয়োর্বিচিত্রন্‌।। 

এবংবিধা ভগবতো যা বৃন্দাবনচারিণঃ। 

fact মিথো গোপ্যঃ ক্রীডাত্তন্ময়তাং যযুঃ।। ১৯ 

۱۱ প্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তী ti 

fee তত্রাভিসরণে Racal ন কার্য্য ভ্তস্যানুগবীনস্য বনান্তর গমনসম্ভবাদিত্যাহঃ গা ইতি 
গোপকৈরিত্যনুকম্পায়াং কন্‌। অতো গোপায়ন্তি কৃষ্ণ CHAS পালয়ন্তীতি শ্লেষশ্চ তিন 1 
গ্রীশোদয়া তথৈব তনিয়োগাৎ! বনে বনে গাস্তয়োর্নয়তোঃ সতোরিদং বিচিত্রং TT কিং 
oe | হে সখাঃ GS শরীরিযু মধ্যে যে STATA বেপুস্বনৈরস্পন্দনং BAIA | তরূণাং 
পুলকো জঙ্গমধর্ম ইতি। নির্যোগাখ্যঃ পাশো নির্যোগপাশঃ স 5 চপলানাং বৎসানাং দোহনসময়ে 


গোবামজওঘাসঙ্গতা গলবন্ধনরজ্ভুঃ। 
তেন কৃতলক্ষণয়ো সৌন্দর্যাবিশেষ লাভেন খাতয়ো। গুণৈঃ প্রতীতেতু কৃতলক্ষণাহিত 
নক্ষণাবিত্যমরঃ। ততশ্চায়ং মুক্তাডবকজুষ্টাপ্রন্ধয়ঃ পীতপট্রময় উষ্ণীষবন্ধভূষণা! Za 


cM এব CEPI 

উপসংহরতি। এবমিতি বৃন্দাবনচারিণো ভগবত এবং বিধা অন্যা অপি যাঃ و‎ 
«egeret ততপ্রচুরতাংত্রীড়াপ্রাচর্যাং যযুঃ প্রাপুঃ। IT স্বকান্তমভিসৃত্য VR বভুবুরিত্যর্থঃ 
vast অয়ন্তেহভিসরস্তীত্যয়া গোপ্যঃ KAPHA ভগবতঃ ক্রীড়া SASS: ভগবতকর্মমকাশ্ঠ 
মিথো রহসি যযুঃ প্রাপুঃ U: ক্রীডয়ন্তাস্চ «editors | মিথো اس یت نت‎ 
ততঃ AR তন্ময়তাং ক্রীড়া তাদাত্মমানন্দমোহঞ্চ প্রাপু: 31 ব্যাখোয়মবশ্যোপাদেয়া WATE 
AEF روت‎ ত্রয়াভিরমিতা ইত্যুক্ডেঃ।। ১৯ 


|| বঙ্গানুবাদ || 
হে সখীগণ! গোপবৃন্দের সঙ্গে বলরাম ৩ কৃষ্ণ সকলের পাদবন্ধন রজ্জু ও তাদের 5 


দ্বারা চিহ্নিত হয়ে আছেন। তারা ABTS ANTS নরজ্জু এবং স্কন্ধে পাশ স্থাপন করে গোপকুলের 
সৌন্দৰ্য্যই ধারণ করেছেন। আর মাধুর্য্যময় বেণুনিনাদের দ্বারা শরীরধারী প্রাণীদের মধ্যে যাদের 


৪৯ 





বেণুগাত 
স্পন্দন অর্থাৎ গতি নেই যেমন vester তাদের গতিদান করেছে। তরুগণ পুলকিত হয়েছে__ এটি 
wary বিচিত্র | আবার গতিমান ea হয়েছে পরনের গতিরোধ হয়েছে। 
stc গোস্বামীপাদ মহারাজ পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করে বলছেন, "হে রাজন্বৃন্দাবনচার। 
ভগবান হরির এহন ক্রীডা পরস্পর বর্ণনা করতে করতে গোপীগণ তন্ময় প্রাপ্ত হয়েছিলেন | | 


১৯ 
۱۱ টাকাসম্মত ব্যাখা|।। 3 : ۳ 
Far এই বেণুগান কলপদ অর্থাৎ অব্যক্ত মধুর ধ্বনি! রাসলীলা প্রসঙ্গেও শ্রীশুকদেব এই 


কলপদ কথাটি উল্লেখ করেছেন 'জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্‌।' এই অব্যক্ত মধুর ধ্বনি 
POE অধর সুধার আহমাদ দেয়-- কারণ এই বংশীধ্বনি তো FTAA অধর সুধাই। কৃষ্ণের 
অধরসুধা ধানিরাপে পাইয়া পরিণাম : 

গোবিন্দ গোপ্রিয়-_ গাভীর বামপায়ে মাতৃজঙঘা হি ভবতি wa ভবতি বন্ধনে নির্যোগক্ষেম__ 
গোবিন্দ গাভীর পাদবন্ধণ Teg মাথায় বেঁধেছেন এবং কাধে নিয়েছেন পাশ। কৃষ্ণের বেণুনিনাদে 
একটি বিচিএ লীলার প্রকাশ হয়েছেন। শ্যামের মোহন মুরলি রোলে বিপরীত ধর্ম দেখা যাচ্ছে। 
তরল কঠিন হয়েছে কঠিন তরল হয়েছে সচল অচল হয়েছে অচল সচল হয়েছে। যমুনার জল 
ঘন হয়েছে আবার পাষাণ গলে গেছে। স্থাবর জঙ্গম গতি পেয়েছে আবার জঙ্গম স্থাবর গতি 
পেয়েছে। গিরিরাজ চলছে আবার পরনের গতিরোধ হয়েছে। তরুলতা পুলকিত হয়েছে__ মৃত 
তরু মঞ্জুরিত হয়েছে__ ধায় কাননে ব্রজকামিনী-_ তাজি লাজ কুলে গো। এইভাবে সকলেরই 
পবমানন্দ। দাদা বলাই এবং অন্যান্য গোপবালক সকলে মণ্ডলী আকারে কৃষ্ণকে ঘিরে বন হতে 
SIUC গোচারণে যাচ্ছে মনে হচ্ছে তারাই যেন গোবিন্দের রক্ষক (গোপক) গাভীর চরণে বাছুর 
বাধার দড়ি যাকে নিযোগ্গ বলা হয় সেটি কৃষ মাথায় বেঁধেছেন আর পাশ নিয়েছেন কাধে। দাদা 
বলাই এবং কৃষ্ণ দুজনেই তাতে বড় শোভা পাচ্ছে। তাতে আবার মুক্তার থোপনা শোভা পাচ্ছে 
কৃষ্ণের মূরলিধ্বনি বড় উদার সকলকে আহান করছে। তার সঙ্গে চরণের মণিনুপুরের ধ্বনি ধৈর্যহারা 
করে দেয় নির্যোগ পাশ যাতে নিশ্চিত ও অবিচ্ছিগ্রূপে চিরজীবনের মত যোগ তুচ্ছ হয়ে যায় 
যার কাছে নির্বিকল্পক সমাধি যোগও তুচ্ছ হয়ে যায়। প্রেমপাশই সেই নিযোগ পাশ কৃষ্ণ গ্রহণ 
করেন। এর দ্বার ব্রজবাসী বনবাসী সকলকে প্রেমে বিবশ করেন তারই লক্ষণ দেখাচ্ছেন। que 
যেন মোহনমন্তরবিদ মহা ধূর্তশিরোমণি। গোপবালারা ভাবছেন বংশী শোনা উচিত নয় ۵ 
তাতে নির্যোগ ও পাশ আছে। আমাদের ধৈর্য লজ্জা কুল শীল সব ছাড়িয়ে দেবে। তাই চল সখি! 
আর বেণুগান শুনে কাজ নেই। চল, আমর! এমন এক জায়গায় যাই যেখানে বেণুগান কানে প্রবেশ 
করবে না। 
্রীশুকদেব এইভাবে SA মোহন মুরলিধ্বনি এবং ভাববর্তী প্রেমবতী গোপরামাদের প্রেমবিকার 
এবং মিলনের জন্য উৎকণ্ঠা ভাবসিন্ধুর ভাবে উচ্ছলন কত কত ভাবে বর্ণনা করলেন। বাবাবেশে 
ব্রজরমণীদের বিচিত্র বিবিধ লীলা স্্রণ। ভাবাবেশে তাদের সিলনের জন্য উৎকণ্ঠা, জাগরণ, 
উদ্বেগ প্রতিটি অবস্থাই পরম মধুর। এর সব্বাংশে বর্ণ বা শ্রবণ ব্রক্ষদিরও অসম্ভব। তাই মহারাজ 
আপনাকে সংক্ষেপে দিগদর্শন করলাম। 

শ্রীওকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে সম্বোধন করে বলছেন রাজন্‌, এইভাবে বৃন্দাবনচারী 
লীলাপুরুষোত্তম শ্রীগোবিন্দের লীলাবিলাস বর্ণনা করতে করতে গোপরামাগণ তন্ময়তা লাভ 
করলেন। 


ইতি MERA মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে 
শ্রীগোপিকাগীতম্‌ একবিংশোহধ্যায়ঃ।। ৫০ 
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